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উৎসর্গ 


ুভিনক্াাতা হিশ্বলিদ্যালম্েল্ল লজ্ভ্ডা্া-ছ্িভ্ভাগেন্র 
অধিনায়ক, যিনি গিরিশচন্দ্র-সন্বন্ধে 
বিশ্ববিদ্ভালয়ে আমার প্রথম বক্তৃতা-সভায় সভাপতিত্ব 
করিয়! আমীকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন, 
বঙ্গসাহিত্যের সেই একনিষ্ঠ সেবক 
লাস উ্লীম্যুত্তন গেত্দরনীথ ম্িঅ লাহাদুল্েন্র 
নামে আমার এই গ্রস্থ নিবেদিত হইল। 


বিনাত 
গ্রন্থকার 


নিবেদন 


গিরিশ-স্মৃতিমমিতি-প্রদরত্ত অর্থেই বিশ্ববিদ্ভালয়ে গিরিশ- 
লেকচারারের আসন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেই গৌরবময় আসনের 
প্রথম অধিকারীই আমি। আমার পুর্বে দেশবিশ্রুত বাগী ও 
রাজনীতিজ্ভ বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় এবং তণুপরে মনীষী 
দার্শনিক শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত গিরিশ-লেকচারার নির্বাচিত 
হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা উভয়েই এ অধ্যাপকের আসন 
অলঙ্কত করেন নাই। বিপিনচন্দ্রের অকালমৃত্যু এবং হারেক্দ্র- 
নগের অসম্মতিই আমাকে এ গৌরবের অধিকারী করিয়াছিল। 
নতুবা এ আসন অধিকার করিবাঁর আমার ক্ষমত৷ কোথায় ? 

আমি বিশেষ চেষ্টা করিয়াছি যাহাতে আমার পুর্বব রচনার 
এখানে কোন পুনরুক্তি বা অন্ধ অনুকরণ না হয়, কিন্তু তথাপি 
দক্ষ লেখক ব্যতীত কাহারও এহবড় গ্রন্থে সেই দোষ হইতে 
সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়া! সম্ভব নয়। পাঠকগণের নিকটে সেই 
অনিবাধ্য ক্রটার জন্য মার্জনা! চাই। 

স্থানে স্থানে ইংরাজি ভাষার নাট্যকারের রচনার কথ! 
আগির। পড়িয়াছে, তাহাও গিরিশ-রচনার সহিত তুলনার জন্য । 

অভিনেতৃ-জীবনের একটু ন্রিস্তূত আলোচনা করিয়াছি, কিন্তু 
সর্ববদাহ শুনিতে পাই বিদেশী অভিনেতার সে এ দেশের 
অভিনেতার কাহারও তুলন! হয় না। খধিকল্প দ্বিজেন্দ্রনাথ, 
সাহিত্যাচাধ্য অক্ষয়চন্দ্র এবং রঙ্গসাহিত্যিক ইন্দ্রনাথের সহিত 


॥০ গিরিশচন্দ্র 


সমম্বরে বলিতে পারি, নট-হিসাবে “বাঙ্গালার গিরিশ অপেক্ষ। 
কোন দেশের গ্যারিক যে শ্রেষ্ঠ আমার তাহ। মনে হয় না।: 

সঙ্গীত-রচনায় গিরিশচন্দ্রের সমকক্ষ লেখক এ দেশে দুর্লভ । 
গিরিশের রচিত গীতগুলি তাহার নাউকেরই অজ । সে জন্য 
তাহার সঙ্গীত-সন্বন্ধে পৃথক্‌ করিয়। আলোচনা কর! হইয়াছে। 

আমার আর তিনটা বক্তৃতার সময়ে শ্রীযুক্ত দতীশচন্দ্র ঘোষ, 
এম. এ.১ ডক্টর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ., 
ভি.এস-সি.১ এম.এল.এ. এবং শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বস্থ, এম.এ. 
মহাঁশয়গণ সভাপতির মাসন গ্রহণ করিয়া আমাকে উৎসাহিত 
করায় তাহাদের নিকটেও আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ । 

উপসংহারে, বঙ্গপরস্থতীর যে কৃতী সেবকের আগ্রভে, 
উৎসাহে ও অভিভাবকতায় বিশ্ববিদ্ভালয়ে গিরিশচন্দ্র-সন্বন্ধে 
বক্তৃতার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং আমি গিবিশচন্দ্র-সন্বন্ধে বক্তৃতা ও 
আলোচনা করিবার স্থুযোগ লাভ করিয়াছি, সেই চিরশিক্ষাব্রতী, 
পরমসারম্বত, দেশপ্রাণ শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 
মনোদয়কে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। 


বিনীত 
জ্বীহেমেক্দ্রনাথ দাশগুপ্ত 


সুচি 
প্রথম ভাগ 
নাট্যসাহিত্যে গিরিশের স্থান 
প্রথম অধ্যায়_ নাট্যসাহিত্যে গিরিশের স্থান 


পৃষ্ঠা 
পারিপাশ্বিক অবস্থ।, গিরিশের বাল্য ও যৌবন, 
ধন্মমত, বিভিন্ন অবস্থার প্রভাব, গিরিশের 
জননী ও তাহার মাতৃত্ব ম্থভদ্রা, জনা, 
৬০101010199 00991. 14081191,) জিজিবাই ও 
সীত। চি ৬৩৩ ১৪৬ ১৩৩ 


দ্বিতীয় অধ্যায়-__পৌরাণিক নাটকে 


সাহিত্যে পুরাণ, গিরিশের পৌরাণিক নাটকের 
তালিক। ৩৮-৪০, গিরিশের ধন্মজীবনের পুনৰ 
ও পরের অবস্থ।র সন্থিস্থল চৈতন্যলীল! নাটক 
৪১-৪৪, অন্যাণ্য নাট্যকারের পৌরাণিক নাটক 
৪৫-৪৬, প্রহলাদচরিত্র ৪৭, বুদ্ধদেব-চরিত 9৮, 
অশোক ৪৯-।৪, সঙনাম ৫৪-৫৫১ তপোবল 
৫৫-৫৮, শঙ্করাচারধ্য ৬০, রামকৃষ্ণ-প্রভাবা স্থিত 
নাটকে নাট।কলার স্ফুরণ ৬.-৬৩ ১৯০ ৩৭৬৩ 
৪] 


89/০৩ 


গিরিশচন্দ্র 


তৃতীয় অধ্যায়-_এঁতিহাসিক নাটকে * 


সাহিতো জাতীয়তা _সেলসপিয়রের 700ণ্য ৬ ৬৫, 


[0775 017 ৬৬, কৃষ্ণকুমারী ও পুরুবিক্রম, 
হামির আনন্দরহো, চগ ৬৬-৬৮, সৎনাম ও 
বৈষ্বী ৬৮-৭৯, হল্দিঘাট ৭৯, গিরিশের 
রাণাপ্রতাপ ৮০ ও প্রতাপসিংহ ৮১-৮৮, গিরিশ 
ও অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ৯০, সিরাজদ্দৌলা 
৯১-৯৭, করিমচাচ1া ৯৮, জহরা ৯৯-১০০৪ 
মিরকাশিম ১০১-১০৪, শিবাজী ১০৪-১০৫, 
দ্বিজেন্দ্রলাল ও ক্ষীরোদপ্রসাদ ১০৭, তার! 
১ ০৮-১৩০৯ ৬৪৬ ৪৬৬ ৬৪৪ 


চতুর্থ অধ্যায়-_সামাজিক নাটকে 


প্রফুলে 1971150), নাটকে শিক্ষা ও ইবসেন ১১০- 


১১১১ ইবসেনের 011109589, 1901)78 1770090 
প্রভৃতি নাটক ১১২, বার্নার্ড শ ১১৩, রবীন্দ্রনাথ 
১১৪, নোরা ও জোবী ১১৫, নাটকের উপাদান 
[18605 প্রফুল্ল, হারানিধি, মায়াবসান, 
বলিদানঃ গৃহলম্মমী ও শাস্তি কি শান্তি_ 
চরিত্র-স্থষ্টি ১২৭-২৯, 7819691 ও বরুণটাদ 
১৩২, বারাঙগনা-চরিত্র ১৩৭, রূপ-সনাতন 
১৪০, গিরিশ প্রেমের কবি.১৪১ 


পঞ্চম অধ্যায়__গিরিশের নৃতন ছন্দ 


মেধনাদ-বধের ছন্দ ১৪৫, ইংলণ্ডে অমিত্রাক্ষর 


ছন্দের প্রথম প্রবন্তনা ১৪৭; মিণ্টন ও 


৬৪-১০৯ 


১৯০-১৪১ 


সূচি ১/ রর 


পৃষ্ঠ 
মাইকেলের পল্মাবতী ১৪৭-১৪৯, ভুতোম 


প্যাচার নক্সা ১৫০, সীতা ও বুদ্ধাদেব ১৫২, 

পাগলিনী ১৫২, চিন্তামণি ও বিশ্বামিত্র ১৫২. 

১৫৪, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৫৫, নবীনচন্ত্র সেন 

১৫৬, রাঁজকুঞ্ রায় ও অমৃতলাল বসন্ত ১৫৮, 

দ্বিজেন্দ্রলাল ১৫৯, ১৬১, সিরাজদ্দৌল| ১৬০, 

ক্ষীরোদ প্রসাদ ১৬২, কালাপাহাড় ১৬৩, 
গিরিশচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য ১৬৪-১৬৫ .... ১৪২-১৬৫ 


ষষ্ঠ অধ্যায় বিবিধ বিষয়ে 


প্রহসন, ম্যাকবেখ, প্রবন্ধ-রচন| ও “্টাইল?  ...  ১৬৬-১৭১ 


হ্বিতীস্ত্র ভাগ 


বজ-রঙমধে, গিরিশের স্থান 
প্রথম অধ্যায় রঙ্গমঞ্চ-গঠনে 


সধবার একাদশী ও পূর্ব ইতিহাস ১৭৫, পাবলিক 
থিয়েটারে “ভীমপিংহ* ১৮৫, ১৮৭৬ সালের 
লাঞ্ছনা ১৮৭, গিরিশের চাকুরীগ্রহণ ১৮৮, 
ষ্টার ও রামকৃঞ্জদেব ১৯২-১৯৬, এমারেল্ড 
১৯৭, মিনার্ভায় ম্যাকরেখ ১৯১৯, ফ্টার, 
ক্লাসিক ও মিনার্ভায় পীতারাম ১৯৯-২০০ 
ক্লাসিকে সৎনাম ২০০, মিনার্ভায় বলিদান, 
সরাজদ্দৌল! ২০০, কোহিনুরে ২০১, পরে 


৮০ গিরিশচন্দ্র 


পৃষ্ঠা 
মিনার্ভায়, শাস্তি কি শাস্তি, শঙ্করাচাষ্য, 
অশোক, তপোবল ২০২৯ গ্যারিক প্রভৃতির 
সহিত তুলনা ২০৫ ০০৯ *** ১৭৫-২০৮ 
দ্বিতীয় অধ্যায়-__বিভিন্ন ভূমিকায় কৃতিত্ব 
এই গ্রন্থে উল্লিখিত ভূমিকার তালিকা ১১... ২০৯-২১৯ 
তৃতীয় অধ্যায়_-অভিনয়-নৈপুণ্যে 
গ্যারিক ও গিরিশ, বিভিন্ন ভূমিকায় নৈপুণা -*০ ২১২-২৩৮ 


চতুর্থ অধ্যায়-_সঙ্গীত-রচনায় গিরিশ 
রামপ্রসাদ ও গিরিশচন্দ্রের গান ... .. ২৩৯-২৪৮ 


৩ হম ভ্ডাহলা 
নাট্যসাহিত্যে গিরিশের স্থান 


শ্িল্ত্রিশ্পচ্তক্র 
নাট্যসাহিত্যে গিরিশের স্থান 


প্রথম্ম অধ্যান্স 


গিরিশচন্দ্রকে বুঝিতে হইলে তাহার আশৈশব জীবনের 
পারিপার্থিক অবস্থ! সম্যক রূপে অবগত হওয়া প্রয়োজন। 
কারণ, অবস্থার প্রভাব কেহই অতিক্রম করিতে পারে 
না। গিরিশচন্দ্র যখন জন্মগ্রহণ করেন (১৮৪৪, ২৮শে 
ফেব্রুয়ারী ), বাঙ্গালায় তখন পুরাতন ও নূতনের যুগসন্ধি। 
একদিকে পুরাতন যুগ অন্তমিতপ্রায়, আর একদিকে নব যুগের 
অভ্যুদয়-_ একদিকে কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস, কবিকস্কণ, 
দাশরথি প্রভৃতির প্রভাব, অন্যদিকে রামমোহন রায়ের 
আবির্ভাব-একদিকে প্রাচীন সভ্যতা, অন্যদিকে পাশ্চাত্য 
শিক্ষা ও আদর্শ, একদিকে কৃষ্ণযাত্রা, রামায়ণ, কবি, পাঁচালি 
ও কীর্তন, অন্যদিকে নূতন আদর্শে গঠিত থিয়েটার ও সখের 
যাত্রা,-একদিকে টোল, মক্তব ও পাঠশালা, অন্যদিকে 
বাঙ্গালার পল্লীতে পল্লীতে ইংরেজী স্কুলের প্রতিষ্ঠা,_-একদিকে 
পল্লী-সভ্যত। ও বৃহৎ পরিবারের একান্নবর্তিতা, আর একদিকে 
নগরের বিলাসিতার প্রলোভন ও আত্মপরায়ণতা। প্রাচ্য ও 
প্রতীচ্যের এই ভাব-দজম-সময়ে গিরিশচন্দ্রের আবির্ভাব । 
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প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বন্থ মহাশয়, যিনি 
আমাকে নান! ভাবে সহায়তা করিয়। ও মত্প্রণীত “গিরিশ- 
প্রতিভা*্র ভূমিকা লিখিয়। দিয়! আমার প্রতি তাহার এঁকাস্তিক 
ন্েহ ও বান্ধবতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তিনি 
গিরিশচন্দ্র সমসাময়িক সাহিত্যিক ও মনীধিগণের যে 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিয়াছেন এখানে তাহা উদ্ধৃত 
করিতেছি :__*শ্রীরামকৃষ্ণদেব অবতীর্ণ (খুঃ ১৮৩৬) হইবার 
আট বণসর পরে তাহার প্রিয়ভক্ত গিরিশচন্দ্র জন্মগ্রহণ 
করেন (খুঃ ১৮৪৪)। যে দীনবন্ধুর “সধবার একাদশী” 
অভিনয় করিয়া বঙ্গ-রঙ্গভূমে এই অদ্বিতীয় অভিনেতার প্রথম 
প্রতিষ্ঠা, তিনি তখন কৈশোরে পদার্পণ করিয়াছেন; হুতোম- 
রচয়িতা কালীপ্রসন্ন সিংহ (খুঃ ১৮৪১), যিনি গৈরিশী-ছন্দের 
পূর্ববাভীস দিয়াছিলেন, তিনি তখন তিন বতসরের শিশু; 
বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র ষষ্ট বর্ষীয় বালক; মধুসুদন বিংশতিবর্ষীয় 
যুবক; গিরিশ ধাঁহাকে ভাষার জীবন-দাতা৷ বলিয়া অভিহিত 
করিয়াছিলেন, সেই পুজ্যপাদ বিষ্াসাগর মহাশয় (খুঃ ১৮২০) 
তখন মধ্যাহ-গরিমায় ;) গুপ্ত কবি (খুঃ ১৮১১) খ্যাতি-যশে 
প্রবীণ ; দাশরথি ( খুঃ ১৮০৪ ) প্রৌট বয়স্ক ।৮ % 

বল৷ বান্ুল্য গিরিশচন্দ্র ইহাদের সকলের কাছেই অল্লাধিক 
পরিমাণে খণী। 

গিরিশচন্দ্র পারিপার্শিক অবস্থা ও সমসাময়িক ব্যক্তিগণের 
প্রভাব এড়াইতে না পারিলেও তিনি কিন্তু পুর্ণ নাট্যকার রূপেই 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ভাবেই বিধাতা যেন তাহাকে 


* গক্পুষ্প, ১৩৩৬, আশ্বিন, পৃঃ ৮৬৭। 
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সৃষ্টি করিয়াছিলেন। শিক্ষাও তাহার প্রকৃতির পাঠশালাতেই 
হইয়াছিল। এদিকে আবার তাহার পূর্বববর্তী কালে কি সম- 
সময়ে তাহার সমকক্ষ অন্য কোন নাট্যকার না থাকায় তাহাকে 
যেন সর্ববদা নিজ স্ষ্টির সহিতই প্রতিযোগিতা করিতে হইত। 

এই যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াও ইংরেজী বিদ্যালয়ের উন্নত 
শিক্ষা লাভ করা গিরিশের অদৃষ্টে ঘটে নাই। স্কুলের পর 
স্কুল ঘুরিয়া প্রবেশিকার দ্বার পর্য্স্তও যখন পোৌছিতে পারিলেন 
না, তখন তিনি পড়াশুনা ছাড়িয়া গৃহে আসিয়া বসিতেই 
বাধা হইলেন। অতঃপর তাহার প্রকৃত শিক্ষা আরম্ত হইল 
নিজ গৃহে বসিয়৷ জ্ঞানচর্চায় এবং প্রকৃতির শিক্ষায়তনে। 
বাণীমন্দিরের সদর দ্বার তাহার নিকট রুদ্ধ হইয়া গেলেও 
গভীর জ্ঞানস্পৃহা এবং এঁকান্তিক অধ্যবসায়ের বলে উত্তরকালে 
তিনি যে জ্ঞানসম্পদের অধিকারী হইয়াছিলেন, বিশ্ববিস্ভালয়ের 
উচ্চতম শিক্ষাপ্রাপ্ড ব্যক্তির শিক্ষাও তাহার নিকট মান হইয়া 
যায়। একদিকে তিনি যেমন রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ 
প্রভৃতি অধ্যয়ন করিয়া ভারতীয় সভ্যতা ও আদর্শসম্বন্ধে গভীর 
ত্তান লাভ করিয়াছিলেন, আর একদিকে তেমনি সেক্ন্পিয়র, 
মোলিয়ার, মার্লো, মিলটন, বেকন, মিল প্রভৃতি কবি, নাট্যকার, 
সাহিত্যিক ও দার্শনিকগণের গ্রন্থ পাঠ করিয়া পাশ্চাত্য ভাবধারার 
সহিতও তিনি বিশেষভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন। তাই প্রাচ্য 
এবং প্রতীচ্য উভয়বিধ শিক্ষার প্রভাবই তাহার নাটকে 
প্রতিফলিত দেখিতে পাওয়৷ যাবত । শিশুকালেই খুল্লপিতামহীর 
নিকট পৌরাণিক গল্প শুনিয়া পুরাণের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা 
তাহার জন্নিয়াছিল, আর মাতুল নবানকৃষ্ণ বন্থুর শিক্ষাপ্ুণে 
সাহিত) ও দর্শনও তিনি আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
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গিরিশচন্দ্রের পিতা নীলকমল ঘোষ ছিলেন বিচক্ষণ ও 
বিষয়বুদ্ধি-সম্পন্ন, আর মাত। ছিলেন ভাবপ্রবণা এবং দেব-ছিজে 
ভক্তিমতী। গিরিশচন্দ্র মাতাপিতা উভয়েরই গুণের অধিকারী 
হইয়াছিলেন। অতি শৈশব হইতেই গিরিশচন্দ্রের ভাবপ্রবণ 
হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। হৃদয়ের ভাবপ্রবণতা এবং 
পিতৃদত্ত কঠোর সাংসারিক শিক্ষা তাহার চরিত্রের কেবল 
সম্পূর্ণতাই সাধন করে নাই, পর্ত্ব নাটক-রচনায়ও তাহাকে 
যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল। শৈশবকাল হইতে গিরিশচন্দ্রে 
ভাবপ্রবণ হৃদয়ের একটি চিত্র “গিরিশ-প্রতিভা* হইতে এখানে 
উদ্ধৃত হইল :-_ 

“সেদিন অক্রুর-সংবাদের কথা হইতেছিল। ক্রুর অক্রুর 
কৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া যাইবার জন্য রথ আনিয়াছেন। 
শ্্রুবুন্দাবনের আজ বড়ই ছুদ্দিন । গ্োকুলচন্দ্রের আসন্ন বিরহে 
ব্র্গপুরী আচ্ছন্ন । আজ তরুপত্রে মন্মর নাই, কুঞ্জীবনে গুঞ্জীন- 
ধ্বনি নাই, বিহগ-বিহগী নিস্তন্ধ। লতা আজ ফুলের সাজ 
খুলিয়া ফেলিয়াছে, গাভী তৃণ ছাড়িয়াছে, ব্রজবাসিগণের 
হাহাকারে ও তগ্তশ্বাসভরে বাতাস মুচ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে। 
কেবল যমুন! গুন গুন স্বরে গুমরিয়া গুমরিয়া কাদিতেছেন। 
কিছুক্ষণ পরে নন্দ-যশোদার হৃদয়, রাধিকার প্রেম, গোপ- 
গোপীগণের অশ্রুপিচ্ছিল পথ দলিত করিয়া কৃষ্ণকে লইয়া অক্রুরের 
রথ গভীর ঘর্ঘর-শব্দে চলিয়া গেল-_গিরিশের বৃদ্ধ! খুল্পপিতামহী 
দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন। রুদ্ধশ্বাস অশ্রুসিক্ত বালক প্রশ্ন করিল, 
কৃষ্জ চলে গেলেন, আবার কবে এলেন ? খুল্পপিতামহী বিষণ 
স্বরে বলিলেন, “আর ভাই, এলেন না।” গিরিশ ব্যথিত স্বরে 
পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, “আর কখনও এলেন না? বৃদ্ধা তেমনি 
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কাতর কে উত্তর করিলেন, “না ভাই। আবার উৎকষ্টিত 
প্রশ্ন হইল, “আর মোটে না? কোন উত্তর না পাইয়া মন্মীহত 
বালক কাদিতে কাদিতে উঠিয়া গেল। তিন দিন আর পুরাণ- 
প্রসঙ্গ শুনিতে আসিল না” গিরিশ-প্রতিভা, ৭-৮ পৃষ্ঠা । 

পিতার অবস্থা-বিপর্য্যয়ে চতুর্দশ বৎসর বয়সেই মহাকবি 
সেক্স্পিয়র সংসারে প্রবেশ করিয়াছিলেন। চতুর্দশ বৎসর 
বয়সে কৈশোর ও যৌবনের বয়ঃসন্ধি-সময়েই পিতার মৃত্যুতে 
গিরিশচন্দ্রকেও সংসারে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। কর্মক্ষেত্রে 
প্রবেশ করিয়! যে অভিজ্ঞতা তিনি অর্জন করেন তাহাই তাহার 
জীবনের প্রধান সম্পৎ-সঞ্চয়। এই বওসরই সিপাহী-বিদ্রোহের 
অনল-প্রবাহ সমগ্র ভারত ব্যাপিয়৷ ভয়ঙ্কর হইয়। জ্বলিয়া উঠে। 
বিদ্রোহানলের লেলিহান জিহব! বাঙ্গলা দেশকেও গ্রাস করিতে 
উদ্ধত হইয়াছিল-_সিপাহীগণ বজদেশেও প্রভাব বিস্তার করিতে 
ক্রটি করে নাই। অন্তরে বাহিরে এইরূপ বিভীষিকা লইয়৷ 
গিরিশচন্দ্রের প্রথম সংসারে প্রবেশ। অতঃপর গিরিশচন্দ্র 
নিজেই তাহার বিবিধ প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, উপন্যাস এবং 
নাটকের মধ্য দিয়া প্রচ্ছন্নভাবে তাহার জীব্ন-কাহিনী নিজেই 
লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। অনুসন্ধিৎস্থ পাঠক সামান্য চেষ্টা 
করিলেই সেই কাহিনী খুঁজিয়৷ পাইবেন। “গিরিশ-প্রতিভা”্য় 
এ সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা! কর হইয়াছে । 

দুঃখ ছিল গিরিশচন্দ্রের আজন্মসহচর | বিধাতার স্সেহ- 
কর-স্পর্শে লালিত হওয়ার সৌভাগ্য তাহার হয় নাই। প্রকৃতির 
পাঠশালাই কবির শিক্ষাক্ষেত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার পক্ষে 
প্রকৃতি হইয়া ধাঁড়াইয়াছিলেন নির্ম্মমহৃদয়৷ কঠিন শিক্ষার্দাত্রী। 
“ভ্রীবৎস-চিন্তায়” বাতুলের মুখ দিয়া তিনি নিজের জীবন- 


৬ গিরিশচন্দ্র 


কাহিনীই ব্যক্ত করিয়াছেন :--“মহারাজের দুঃখের সহিত নুতন 
আলাপ- আমার বহুদিনের প্রণয়, দুটে। একটা ঠাট্টা বোট্কেরা 
চলে।৮ “্মায়াবসাঁনে” কালীকিঙ্করের মুখে এই ভাবটি আরও 
পরিস্ফুট হইয়াছে :_-"জীবনে দুঃখই সার্থক, ভূমিষ্ঠ হয়ে হুঃখ, 
আজীবন দুঃখ, মরণে দুঃখ 1৮ “অশোকে” ও জীবনের এই দুঃখের 
দিকৃটার কথাই উল্লেখ করা হইয়াছে। অশোক আকালকে 
বলিতেছেন,__“তোমার কথাবার্তী শিক্ষিতের হ্যায় ।” আকাল 
উত্তর করিলেন, “দীন পিতামাঁতী' বাল্যকালেই মরে গেলেন, সেই 
হ”তেই আজীবন শিক্ষা! পেয়ে আস্ছি।” 

এইরূপ ছুঃখ তিনি পাইয়াছিলেন বলিয়াই ছুঃখী গৃহস্থের 
ব্যথায় তাহার অন্তরের বেদনা মূর্ত হইয়! উঠিয়াছে তীহার প্রথম 
সামাজিক নাটক প্রফুল্ল |” কর্মক্লাস্ত জীবন হইতে অবসর 
গ্রহণ করিবার সময়ে যোগেশ রমেশকে বলিতেছেন,__ 

“আমার বিবেচনায় কলিকাতার গৃহস্থ ভদ্রলোকই দুঃখী । 
এই পাড়ায় দেখ চাকরী বাকরী করে আন্ছে, নিচ্ছে, খাচ্ছে 
যেই একজন চোখ বুজলো, অমনি তার ছেলেগুলি অনাথ হ'ল, 
কি খায় তার উপায় নাই। তাদের যেকি অবস্থা তা বল্‌বে 
কি, আমি হাড়ে হাড়ে বুঝেছি! আমি টালায় যে একখানি 
দেবোত্তর বাড়ী করেছি সেটি অতিথিশাল! নয়, তাতে এইরূপ 
অনাথ গৃহস্থরা এক একটি ঘর নিয়ে থাকতে পারে, আর পঞ্চাশ 
হাজার টাকা জমা রেখেছি তারই সুদ থেকে কোন রকমে শাক- 
অন্ন খেয়ে দ্দিনপাঁত করবে । তুমি তার ট্রান্টি, আজকে একটা 
লেখাপড়া করো ।৮-_ প্রফুল্প, ১ম অ০, ১ম গণ । 

গিরিশচন্দ্রের চরিত্রই ছিল অদ্ভুত। বিপরীত ভাবের এমন 
বিচিত্র সমাবেশ__-এমন দ্বন্দ-সংঘর্ঘ আর কাহারও মধ্যে দেখা 
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যায় না। বাস্তবিক বিরুদ্ধ গুণাবলীর অপুর্বব সমাবেশে তাহার 
চরিত্রই ছিল একখানি স্থগঠিত বৃহদায়তন জীবন্ত নাঁটক। 
ধাহার পবিত্র প্রবাহে জীবনের এই বিচিত্র বিরোধের সমাধান 
হইয়াছিল সেই মহাপুরুষের কথ৷ এখানে উল্লেখ না করিলে 
গিরিশ-নাটকের সম্যক উপলব্ধি হইবে না। যৌবনে গিরিশচন্দ্র 
ছিলেন ঘোর 'সংশয়বাদী। একদিকে সমাজে গণ্যমান্য ও 
বিদ্বান £০9৪€ 13929588%]-এর প্রভাব, অন্যদিকে জননীর 
একান্তিকী নিষ্ঠা ও দেবদিজে তক্তি,_একদিকে ব্রাহ্মণ-পপ্ডিতের 
অনাচার ও অত্যাচারের ফলে হিন্দুসমাজের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব, 
অন্যদিকে হিন্দ্রশান্ত্রের প্রতি সংস্কারজনিত শ্রদ্ধা_একদিকে 
ব্রাহ্ম-সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের একদেশদরিতা-দর্শনে 
অনিশ্চয়-বুদ্ধি আর একদিকে শীক্ত-বৈষ্বের বিবাদে হৃদয়ের 
বিভৃষ্ণ তাহার চিত্তকে সংশয়ের দোলায় দোছুল্যমান করিয়া 
তুলিয়াছিল। হৃদয় চাহিতেছে ঈশ্বর, বুদ্ধি বলিতেছে “ঈশ্বর 
নাই, বিজ্ঞান বিজ্ঞান, বিজ্ঞান কেবল মানবের বল।” এই 
সংশয় ও প্রত্যয়ের, হৃদয় ও মস্তিক্ষের অন্তিন্ে, হিন্দুর 
চিরন্তন সংস্কার ও পাশ্চাত্য শিক্ষার ঘাতপ্রতিঘাতে কত যে 
অশান্তিতে তাহার জীবন কাটিরাছে, কত যে আকুল অশ্রধার! 
বধিত হইয়াছে, কত যে বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত হইয়াছে তাহা 
একমাত্র অন্তধ্যামী ও তাহার অশান্ত হৃদয় ভিন্ন আর কেহ বুঝিত 
না। কখনও বলিতেছেন-_ 


ত্ী 
«কোথায় ঈশ্বর ? 
কলেবর ধরে নর ভূতের সংযোগে-_ 
অনিয়ম আোতের অধীন সবে ভাসে ।” 


৮ গিরিশচন্দ্র 
কখনও বুদ্ধি প্রলুৰধ করিতেছে-_ 


“বুদ্ধি তারে বলে 
ভূমগ্ুডলে ধার্মিক স্বজন সেই। 
গুরু কেবা, কিবা উপদেশ দিবে ?” 


প্রাণ আবার বিশ্বাস আশ্রয় করিবার জন্যও ব্যাকুল-_ 


“অনিশ্চিত অনিশ্চিত বুদ্ধি পরাজয় 
নির্ণয় না হয়-হায় কে আছে কোথায় £ 


আবার কখনও বা সন্দেহ ও বিপাকে পড়িয়া যেন হাবুডুবু 
খাইতেছে--_ 


“অন্তস্থল চঞ্চল প্রবল 
সন্দেহ-প্রবাহ পাকে, নিবিড় আধার 
আবরিল হৃদাকাশ হাহাকার নিশি 
দিবা; সত্যতত্ব কহ কিবা মহাশয় !” 


এই ভাবেই গুরু-নির্ববাচন ব্যাপারেও অন্তরের সহিত তাহাকে কম 
সংগ্রাম করিতে হয় নাই । অবশেষে শ্রী্রীরামকৃষ্ণদেবের চরণে 
আত্মসমর্পণ করায় তাহার হৃদয়ের তীব্র যাতনার অবসান হয়। 
তাহার সেই অশান্ত হৃদয়ের যাতনা এবং গুরুকৃপায় প্রশান্ত 
শাস্তির চিত্র আমরা তাহারই ভাষায় ব্যক্ত করিতেছি-__ 


“ভবে ভ্রান্ত, অশান্ত তরঙ্গে দোলে নর 
অভ্ঞান আধারে ; 
সত্য তত্ব নিরূপণে ব্যাকুল অন্তর; 
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অসহায় বুদ্ধি বলে নারে, 
তর্কদন্ শাম্মের বিচারে 
সন্দেহ উদয় বারে বারে ; 
দিতে সিদ্ধ পদচ্ছায়া, ধরায় ধরেছ কায়! 
এক্য-জ্জান প্রচার সংসারে 
মিটে দ্বন্থ ঘুচে সন্দ বিশ্বাস সঞ্চারে 1” 
পরমহংসদদেবের সংস্পর্শে আসিবার পর হইতে গিরিশের সকল 
নাটকের প্লট ও চরিত্রের পরিকল্পন। তাহার পবিত্র প্রভাবে নূতন 
ভাব ও রূপ ধারণ করিয়াছে । “বিল্বমঙ্গল, “কালাপাহাড়,। 
'নসীরাম,১ “জনা, “পাগুবগৌরব, “মনের মতন» “অশোক, 
'শঙ্করাঁচার্য্য” ও “তপোবল+ নাটকে এই নবভাব ও বূপের প্রকাশই 
আমর। দেখিতে পাই। 
গিরিশচন্দ্রের রচিত অনেক নাটকেই আমরা সাধু, সন্ন্যাসী, 
পাগল বা বিদূষকের কোন-নাকোন চরিত্র দেখিতে পাই। 
এই সকল চরিত্রের মধ্যে ন্যায় ও নিষ্ঠা, ধর্ম ও সত্যের বিচিত্র 
আদর্শ তিনি হৃষ্ি করিয়াছেন। এই সকল চরিত্র-স্থ্টি গিরিশ- 
চন্দ্রের উচ্চতম চিত্রবৃত্তির প্রকাশ, তাহার উন্নত আধ্যাত্মিক 
জীবনের পরিচায়ক । 
সতীর্থ কর্্মযোগী স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত সেবাধণ্ম ও 
আত্মত্যাগ-ব্রতকে গিরিশচন্দ্র কিরূপে তাহার নাটকে যুগধর্্মরূপে 
প্রতিফলিত করিয়াছেন, ভ্রান্তি, "শাস্তি কি শাস্তি, “মায়াবসান,, 
গৃহলন্বমী, “বলিদান” ও “তগোবল' নাটকে তাহার আভাস 
পাওয়া যায়। বস্তুতঃ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রভাবে দেশীয় ও 
বিদেশীয় নাট্যকারগণের মধ্যে গিরিশচন্দ্র একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র স্থান 
অধিকার করিয়া রহিয়াছেন । 
২ 


১৩ গিরিশচন্দ্র 


বাঙ্গালায় জাতীয় ভাবের উন্মেষ হইয়াছিল বঙ্গতঙেরও 
বন্ছ পুর্বেব। কিন্তু ১৯০৪ সালে বঙগদেশ যখন দ্বিখণ্ডিত হইবার 
প্রস্তান হইল, তখন এই দ্বিধা-বিভক্ত বাঙ্গালাকে কেন্দ্র করিয়। 
তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়, জাতীয় ভাবের ক্ষীণ ন্নোত নূতন 
ভাবের বন্যায় পরিপুষ্ট হইয়া দুই কুল ছাপাইয়৷ সমস্ত বাঙ্গালা- 
দেশকে প্লাবিত করিয়া ফেলে। গিরিশচন্দ্রও বাঙ্গালার এই 
নবজাগ্রত জাতীয় জীবনের প্রভাবকে অতিক্রম করিতে পারেন 
নাই। তাহার “সতনাম,য সিরাজদ্দৌলা। এমরকাশিম” ও 
ছত্রপতি শিবাজী” এই নব প্রবাহিত ভাবধারা অবলম্বনে রচিত। 

ন্েহশীলা জননী, পরমগুরু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, গুরুত্রাতা 
স্বামী বিবেকানন্দ ও জাতীয়তার নববন্যা সমধিক ভাবে গিরিশ- 
চন্দ্রের উপর প্রভাব বিস্তার করিলেও নাটকীয় চরিত্র-স্থষ্টি- 
চাতুর্ধ্য ও চরিত্রের অভিব্যক্তি গিরিশচন্দ্রের সম্পূর্ণ নিজন্ব । 

পুর্বেবই বলিয়াছি, বিপরীত ভাবের সংঘর্ষে গিরিশচন্দ্রের 
চরিত্রের বিকাশ। একদিকে তাহার সাহস যেমন ছিল ছুর্দমনীয়, 
অন্যদিকে আবার তেমনি সামান্য কারণেই তিনি অত্যন্ত ভয় 
পাইতেন। কঠোর কর্তব্য উপস্থিত হইলে তিনি যেন শত হস্তে 
অক্লাস্তভাবে কাজ করিতেন, আবার সাধারণ, কাজেও তাহার 
শিথিলতার সীমা ছিল না। একদিকে তাহার ধৈর্য্য যেমন 
ছিল অসীম আর একদিকে আবার তেমনি ছিলেন তিনি 
ব্স্তবাগীশ। বস্তুতঃ দেবেন্দ্রবাবুর সহিত আমরাও সমস্বরে 
বলিতে পারি, “একাধারে এমন ওদাস্ত ও আমোদ-প্রিয়তা, 
আলস্য ও উদ্ভম, ধৈর্য্য ও অস্থিরতা, সাহস ও ভীরুতা, গর্বব ও 
বিনয়, ক্রোধ ও ক্ষমা ক্ষিপ্রকারিতা ও দীর্ঘসূত্রতা, বিচারনিষ্ঠা ও 
হঠকারিতা, দস্ত ও দীনতা, ভাব্প্রবণতা৷ ও বিষয়বুদ্ধি, সংশয় ও 
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বিশ্বাসের একত্র সমাবেশ সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। তাহার 
জীবনে মমতা ও বৈরাগ্য, দৈবনির্ভরতা ও পুরুষকার, 
সাংসারিকত। ও আধ্যাত্মিকতার একত্র সম্মিলন ঘটিয়াছিল ৮ 

এই সকল বিরুদ্ধ গুণের একত্র সমাবেশ দেখিয়া কোন 
বিজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়াছিলেন, “গিরিশ ঘোষকে যত দেখ্ছি ততই 
চিন্তে পার্ছিনি।” যৌবনে যেমন পান, তামাক, সুরা 
তাহাকে উদ্ভ্রান্ত করিয়া রাখিত, অধ্যয়নম্পৃহা, পুরাণ-প্রসঙগ 
এবং রঙ্গভূমিও তেমনি সমভাবে তাহাকে আকৃষ্ট করিত! 
কিন্তু জীবনের শেষভাগে রামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ ব্যতীত অন্য কিছুতেই 
তাহার স্পৃহা ছিল না । 

গিরিশচন্দ্রের চিত্রিত সমস্ত চরিত্রই তাহার অভিজ্ঞতা" 
প্রসৃত। বস্তুতঃ তাহার অভিজ্ঞতা! যেমন বিশাল, চরিত্রাঙ্কনও 
সেইরূপ অভূতপূর্ব । আমর! ক্রমে ক্রমে সংক্ষেপে তাহার 
পরিচয় প্রদান করিব। তাহার নাটকে যেমন অবতার- 
চরিত্রের পরিকল্পনা দৃষ্ট হয় তেমনি কুমুদিনী, থাকমণি, রমানাথ, 
শর প্রভৃতি হীন-চরিত্রও তদনুরূপ জীবন্তভাবে অঙ্কিত 
হইয়াছে। 

“গিরিশ-প্রতিভা”য় আমরা গিরিশ-জননীর একাস্তিক ভক্তি" 
পরায়ণতা৷ ও আত্মত্যাগের জলম্ত কাহিনীর উল্লেখ করিয়াছি । 
জননীর ভক্তিপরায়ণতা ও আত্মত্যাগ চিরকাল তাহার উপর 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । গিরিশ ছিলেন অধম গর্ভের 
সন্তান। অষ্টম বর্ষে পদ্দার্পণ করিলেই তীহার জ্যেষ্ঠ সহোদর 
লোকান্তরিত হন। ইহার 'পর হইতেই গিরিশের জননী 
তাহার প্রতি অত্যস্ত কঠোর হইয়া উঠিলেন। আদরের 
জন্য লালাষিত হইয়। জননীর অঞ্চল ধরিতে গেলে তিনি 


১২ গিরিশচন্দ্র 


দূর দুর করিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিতেন। কিন্তু মাতৃন্সেহের 
অন্তঃসলিলা৷  ফন্গধারা একদিন আত্মপ্রকাশ করিল গিরিশ- 
চন্দ্রের ভয়ঙ্কর অন্ুখের সময়ে । অর্দ-অচৈতন্য অবস্থায় গিরিশ 
শুনিলেন জননী পিতাকে বলিতেছেন, “ওকে ভাল করে দাও। 
ওর কষ্ট আমার সহ হচ্ছে না। ওকে অনাঁদর করেছি ওরই 
জন্ঠ। পাছে আমার কুদৃষ্টিতে ওর অমঙ্গল হয়, ভাই ভয়ে আমি 
কাছে আস্তে দিতুম না।” গিরিশের মণ্মদাহ নিমেষে জুড়াইয়া 
গেল। ইহারই কিন্তু অল্প কিছুদিন পরে একটি মৃত পুত্র প্রসব 
করিয়া গিরিশচন্দ্রের জননী লোকান্তরিত হন। গিরিশের বয়স 
তখন একাদশ বতসর। কিন্তু মাতৃন্সেহের পবিভ্র স্মৃতি তিনি 
জীবনে কখনও বিস্মৃত হন নাই। “গোব্রা” নামক গল্পে গিরিশ- 
চন্দ্র উমাচরণের গর্ভধারিণীকে দিয়া বলাইয়াছেন-_ 

“উমো বড় অভাগা, একদিনও স্তন্য দিতে পারি নাই। 
বৃদ্ধ বয়সের সন্তান, পাছে অকল্যাণ হয় এই ভয়ে ওর প্রতি 
আমি চাই নাই, কখনও আদর করি নাই। কিন্তু বাছ। 
সকলের কাছেই দুরন্ত শুনতে পাই। আমার তাড়নায় কেদেছে 
মাত্র, কখনও মুখ তুলে চায় নাই। আমার পুত্র-ন্মেহ আমি 
তোমায় দিয়ে গেলাম ।৮ উমাচরণ শুনিয়া “মা মা” রবে 
উচ্চ শব্দে চীত্কার করিয়া উঠিল । 

মাতৃত্বের এই আত্মত্যাগপুত কল্যাণময়ী মুর্তি 'অশোক' 
নাটকে আরও উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। মাতা স্থতদ্রোজী 
অশোককে বলিতেছেন-_ 

“বুঝিবা জানিতে মোরে মমতা -বর্জিজিত, 
বুঝিবা! ভাবিতে মম আদরের ক্রুটি, 
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কিন্তু শোনো বস, 
আজি করি মনোভাব প্রকাশ তোমারে |. 
রাজরাজেশ্বর পুত্র জম্মিবে আমার 
দৈবজ্ঞ্তের গণন!। এরূপ, 
ন্েহদৃষ্টে চাহিলে তোমার পানে 
পান্ছে তব হয় অকল্যাণ * 
ন্েহের প্রকাশ নাহি করি সেই হেতু 1৮ 
| _-১ম অন্ধ, ২য় গর্ভাঙ্ক। 


গিরিশচন্দ্রের উপর এই মহিমময়ী মাতৃমুত্তি কিরূপ প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছিলেন তাহার পরিচয় পাই জনা, জিজিবাই, ইচ্ছা, 
সীতা, স্ুভদ্রো প্রভৃতি মাতৃ-চরিত্র-অঙ্কনে। এক সেক্স্পিয়র 
ব্যতীত আর কেহই এরূপ চরিত্র অস্কিত করিতে পারেন নাই। 
আমাদের দেশীয় আর কোন কবি কি নাট্যকার এরূপ চরিত্র 
অন্কনে প্রয়াস পান নাই। “বন্দে মাতরম্” মন্ত্রের দ্রষ্টা খষি 
বঙ্কিমচন্দ্রই সর্বপ্রথম বাঙ্গালী জাতিকে মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত 
করিয়াছেন। কিন্তু তিনিও তাহার কোন উপশ্তাসে মাতৃচরিন্র 
অস্কিত করেন নাই। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে, কাব্যে বা নাটকে 
মাতৃচরিত্র দৃষ্ট হয় না। দ্বিজেন্্লালের “ন্দ্রগুপ্ডে' চাণক্যের 
মুখে মায়ের ত্যাগ ও করুণা এবং পরপারে” নাটকে মাতৃন্সেহের 
মধুর বাণী আমর! শুনিতে পাই; এবং “মহিলা” কাব্যের কৰি 
সবরেন্দ্রনাথ মজুমদার তীহার কাব্যগ্ল্থে মমতাময়ী মাতার স্সেহ- 
নির্ঝরের মধুর আস্বাদ আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন সন্দেহ 
নাই, কিন্তু মাতৃশক্তিদ্বারা প্রভাবাদ্বিত কোন চরিত্র দ্বিজেন্দ্র- 
লালের নাটকে কিংব৷ স্থরেন্দ্রনাথের কাব্যে আমর পাই ন। 


১৪ 1গারশচন্ধ 


ক্ষীরোদপ্রসাদ অথবা অমৃতলাল বস্থর নাট্য-সাহিত্যেও এইরূপ 
চরিত্র দৃষট হয় না। বিখ্যাত ইংরেজ কবি 31117700106 
776 0%69/৮-719/%. নাটকে যে স্সেহময়ী জননী-মুগ্তি 
080112/1179 1)6” 160101র চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহ! 
জনা চরিত্রের কাছেও পরাঁভব মানে । একমাত্র সেক্স্পিয়রের 
0০7194%7%$ নাটকের ৮0100101719, চরিত্রে মহিমময়ী মাতৃ- 
মুন্তির অভিব্যক্তি আমর! দেখিতে পাই । কিন্তু জনা ড ০01007118 
অপেক্ষাও অধিকতর তেজস্থিনী, পুত্রন্েহ-পরায়ণা ও কর্মকুশল! । 
সেক্স্পিয়র ড০010101719% চরিত্র-অন্কনে 1১109180)-এর 
7070116178995-এর স্যর টমাস্‌ নর্থ কর্তৃক অনুদিত গ্রন্থের 
সভায়তা পাইয়াছিলেন, কিন্তু জনা-চরিত্র-অঙ্কনে গিরিশচন্দ্র 
পুরাণ হইতে কোনই সহায়তা পাঁন নাই। পাঠকের অবগতির 
জন্য সেক্স্পিয়রের সহিত গিরিশচন্দ্ের তুলনামূলক আলোচন।! 
নিন্লে প্রদত্ত হইল । 

চ1008/010-এর গ্রন্থ এবং রোমের ইতিহাস পাঠে আমরা 
জানিতে পারি, সেই অতীত যুগে রোমের অভিজাত সম্প্রদায়ের 
সহিত সাধারণ জনগণের বিশেষ বিরোধ ছিল। অভিজাত 
সম্প্রদায়ের 08108 71870109 একজন অসাধারণ সাহসী ও যোদ্! 
ছিলেন বটে, কিন্তু জনসাধারণকে তিনি ঘ্বণার চক্ষেই দেখিতেন। 
শুধু তাই নয়, সাধারণ জনগণের তিনি যে একজন প্রধান শত্রু 
ছিলেন নিন্বোদ্ধত অংশ হইতে তাহা আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি। 

« 0161291).--171756 ০00. 1000) 08118 119,015.8 
19 01019? 81)910্ 60 1119 1)901)16. 
_ অভিজাত সম্প্রদায় এবং জনসাধারণের মধ্যে যখন এবংবিধ 
মনোভাব বর্তমান, সেই সময়ে ৬ 015068 সৈন্যের সহিত রোমের 
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যুদ্ধ বাধিয়! উঠিল। 08103 ঠ1870108 00110]1 প্রান্তে 
ড০190০৪-সৈন্যদলকে পরাভূত করিয়া 00710197755 উপাধি 
প্রাপ্ত হন। এই যুদ্ধের পর তাহার 09289] হওয়ার প্রস্তাব 
উত্থাপিত হয়। কিন্তু 00750] হইতে হইলে নির্ববাচন্প্রার্থী 
হইয়া! জনসাধারণের সম্মুখে আসিয়া দাড়ান ভিন্ন আর কোন 
উপায় নাই। 08103 [70103 প্রথমে জনসাধারণের সম্মুখে 
উপস্থিত হুইতে স্বীকৃত হইলেন না। পরে তাহাদের কাছে 
উপস্থিত হইলেন বটে, কিন্তু জনগণের প্রতি তাহার স্বাভাবিক 
ঘণাবশতঃ তাহাদিগকে অপমান করিয়! চলিয়া আদিলেন। এই 
অবিমৃষ্যকারিতার পরিণাম হইল রোম হইতে তাহার নির্বাসন । 
0০011018005 যখন শক্রপক্ষ ৮০15০৪৪-এর সৈন্যাধ্যক্ষ 
/089৪-এর সহিত যোগদান করিয়া রোম আক্রমণ করিতে 
কৃতসম্কল্প হইলেন, তখন তাহার মাত।, পত্রী এবং অভিজাত 
ংশের অনেক মহিল। নান প্রকারে বুঝাইয়া, বন যুক্তি প্রদর্শন 
করিয়া তাহাকে এই দুক্ধাধ্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করেন। 

এই উপাখ্যানকে ভিত্তি করিয়া সেক্স্পিয়র মহিমময়ী 
মাতৃমুত্তি ঘ০1)015 চরিত্র অন্কিত করিয়াছেন। পুত্র 0813 
119:9199 শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছেন, গৃহে বীরপুত্রের 
বীর-মাতা৷ ৬০177701019 পুত্রবধূ ৬151)1॥কে বলিতেছেন__ 
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এইরূপ বীরমাতার ছবি জনা ব্যতীত গিরিশনাটকের অন্যান্য 
মাতৃচরিত্রেও অভিব্যস্ত হইয়াছে। অভিমন্যু-জননী স্থৃভদ্রা 
উত্তরাকে বলিতেছেন-- 


“জান না বালিক। তুমি ক্ষত্রিয়-নিয়ম ? 
সঙ্কট মরণ রণ--অঙ্গ-আভরণ ; 

তপ করি যাচে যোগ্য অরি, 

পতিপুত্র যায় রণে 

বীরাজন! সাজায় সমরসাজে ; 

ঘোর রণভূমে ভ্রমে বীরকুলনারা 
সারথি হইয়ে রথে, 

কাটে বেণী বিনাইতে গুণ; 

কাদায়ে সম্তানে 

খুলে দেয় আভরণ রণব্যয় হেতু ।” 


তবে মাতৃত্বের এই অভিব্যক্তি জনা-চরিত্রেই জীবন্ত হইয়৷ ফুটিয়া 
উঠিয়াছে। ফাল্গুনীর সম্মুখীন হইবার জগ্ত বীরপুত্রকে অনুমতি 
প্রদান করিতে জন প্রথমে সম্মত হন নাই। এই সময়কার 
তাহার অন্তরের ভাবদঘন্দঃ তাহার সুচিন্তিত যুক্তি তাহারই 
অনুরূপ গাস্তীধ্যপূর্ণ। জন1 বলিতেছেন__ 


“বস, ত্যজ মনস্তাপ, 

প্রবলপ্রতাপ পাব ফাল্গুনী শুনি । 
তুমি নৃপতির নয়নের নিধি-_ 
তাই রাজ। নিবারে তোমারে 
ফমরে যাইতে যাদুমণি ! 


১৮ গিরিশচন্দ্র 


বলবানে পুজাদান আছে এ নিয়ম, 
রণস্থলে বীর করে বীরের আদর ; 
শুনিয়াছি নরনারায়ণ ধনগ্রয়-_- 

লভ্জ1 নাহি হেন জনে সম্মান-প্রদানে |” 


প্রবীর যতই বলিতেছেন-- 


“মাতৃনাম অক্ষয় কবচ বুকে 
সম্মুখসমরে বিমুখ কে করে মোরে |” 


জনার ততই কেবল পুত্রের অকল্যাণ-ভাবনায় প্রাণ কাদিয়া 
উঠিতেছে। কিন্তু প্রবীর যখন মাতাকে বলিলেন যে, ভীরুতার 
অপবাদ লইয়া তিনি কখনই জীবনধারণ করিবেন না, তাহার 
মাতাও তো ক্ষত্রিয়রমণী__ 


“কে কোথায় ক্ষত্রিয়রমণী 
সম্তানে অঞ্চলে ঢাকিয়া রাখে 1” 


তখনই বীর জননী জনার প্রস্থপ্ত মাতৃত্ব আত্মপ্রকাশ করিতে 
লাগিল। পুত্রের হইয়। জন৷ স্বামীর সঙ্গে ব্ছ তর্ক করিলেন-_ 
অনেক করিয়া বুঝাইয়া বলিলেন-_ 


“পুত্রেবর চায় রণে.যেতে 
পরাজিতে দাস্তিক অরিরে, 
মন্দ যদি তায় কু হয় নরনাথ 
ন] করিব বিন্দু অশ্রুপাত । 
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প্রফুল্ল নয়নে 

নন্দনে হেরিব রণ-স্থলে ; 

বীরমাত! পুত্রের বীরত্ব করে সাধ! 
যদি হয় জয়, পুজা লোকময় 

পাইবে নন্দন মম। 

উচ্চ কার্ধ্যে ব্রতী স্থৃতে কভু না বারি, 
তুমিও না নিবার রাজন্‌।” 


জনার এই উক্তির সহিত 0%2০%-719///-এর নিম্পো দ্ধৃত 
নারীহদয়ের সাহস ও বীরত্বব্গ্ক বাক্যাবলীর তুলনা করিলে 
উভয়ের মধ্যে একটি হৃন্দর সাদৃশ্য-_একটি অপূর্ব সামগ্রন্য 
আমরা দেখিতে পাই। 0%৫০-710/767”-এর 08010871098 
[)6+ 2190101 বলিতেছেন-_ 
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২ গিরিশচন্দ্র 


রাজা নীলধবজ পত্তীর তেজময়ী উক্তি শুনিলেন বটে, কিন্তু 
তাহার একমাত্র ভয় কৃষ্ণাজ্ভ্বনকে। বীরাঙ্গনা পত্বীর ক্ষত্রিয়- 
রমণীর যোগ্য অনুরোধও তাহার এই ভয়কে দূরীভূত করিতে 
পারিল ন1 _তিনি কৃষ্ণাজ্জুনের নিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে পুত্রকে 
অনুমতি প্রদান করিতে পারিলেন না। অধিকন্তু ভ্ুদ্ধ হইয়া 
তিনি যখন বলিলেন__ 


“রণ যদ্দি আকিঞ্চন তব বীরাজন। 
যাও রণে নন্দনে লইয়ে 
জেনে শুনে করিব ন। নারায়ণে অবি 1৮ 


তখন পুন্র-গর্বেব গর্বিবিত জন! দৃপ্তন্বরে উত্তর করিলেন__ 


“দেহ আজ্ঞা,_যাব রণে নন্দনে লইয়ে 
আজ্ঞা মাত্র চাই ; 
এক গোটা পদাতিক সঙ্গে নাহি লব; 
তনয়ে করিব রথী সারথি হইব, 
নারায়ণে ভেটিব সম্মুখ-রণে।» 


বীরাঙ্গনা জনার প্রাণে সম্মুখীন প্রবল শক্রর অপরাজেয় 
শক্তি, অপ্রতিহত সমর-কৌশল কিছুই বিন্দুদাত্র স্থান প্রাপ্ত হয় 
নাই-_জাগিয়াছে শুধু ক্ষত্রিয়-রমণীর স্বাভাবিক কর্তব্য-বোধ__ 
পুত্রেগর্বে গরিবিত মাতৃত্ব । তাই তিনি স্বামীকে বলিতেছেন__ 


“রাজ্য ছার, জীবন অসার, 
অতুল. গৌরব ভবে রাখ নরবর 
কৃষ্ণসথা অজ্জুনের সনে বাদ করি।” 
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মাতৃহৃদয় কখনই পুত্র-বিচ্ছেদ-বেদনার তীব্র দংশনজ্বালা 
অনুভব না করিয়া পারে না। তাই পুজাগুহে যখন থাকিয়া 
থাকিয়! তাহার প্রাণ কীাদিয়া উঠিতে চাহিল, তখন পাছে পুত্রের 
অকল্যাণ হয় এই ভাবিয়া দৃঢ়চিত্তে অশ্রুজল রোধ করিয়া__ 
অন্তরের বেদনা! অন্তরেই চাপিয়া রাখিয়! স্তৃতীক্ষ ছুরিকাঘাতে 
তিনি নিজ বক্ষ কিদীর্ণ করিতেও প্রস্তুত, তথাপি তাহার পণ, 


“রণ, রণ, রণ” 


স্বামীর বাধা জনা অতিক্রম করিলেন বটে, কিন্তু নৃতন 
প্রতিবন্ধক হইলেন পুত্রবধূ মদনমপ্জুরী | 
তিনি তাহাকেও বীরজায়ার কঠোর কর্তব্য বুঝাইতেছেন-__ 


“ক্ষত্রিয়ের নিত্য বাধে রণ, 
জয় পরাজয়-_ 
যুদ্ধে কিছু নাহিক নিয়ম, 
যদি শুনে থাক পাণগুব-কাহিনী 
দ্রুপদনন্দিনী এলাইল বেণী 
স্বামিগণে সমরে উৎসাহ দিতে । 
গভীর নিশায় বিরাট-আলয়ে 
রন্ধনশালায় পশি, 
ভীমে কৈল উত্তেজনা! বধিতে কীচিকে ; 
শত ভাই কীচক নিধন তাহে। 
উত্তর-গোগৃহ-যুদ্ধে একক অজ্ভুনে 
বিরোধিতে রামজয়ী ভীত্মদেব সনে 
পাঠাইল বীরাঙ্গনা ; 


২২ গিরিশচন্দ্র 


বীরপত্বি, নিরুৎসাহ কর না পতিরে, 
বীরকার্্যে ব্রতী তব পতি, 

নিজকার্ধ্য রহ গুণবতি । 

ত্যজি ভয়, ক্ষত্রিয়তনয়াঃ 

উচ্চকাধ্যে স্বামীকে উৎসাহ কর দান ।% 


ড০1017)10 যুদ্ধে প্রিয়পুত্রের ক্ষতবিক্ষত দেহ কল্পন৷ করিয়া 
যেমন বলিতেছিলেন-_ 
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করিয়া চমকিয়। উঠিলেন-_ 
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ড০1010719র মত জনাও স্বামীর অকল্যাণে আাশঙ্কাতুর 
পুত্রবধূকে তেজোদীপ্ত কে বলিতেছেন__ 


“ এনেছি কি পুত্রবধূ নীচকুল হ'তে ? 
যুদ্ধকার্ধ্য নিত্য যেই ঘরে, 
আছে সদ| অমঙ্গল আশঙ্ক! সর্ববদ। ; 
কিন্তু তোর সম 
শুনি দূর সমীরণ-ধবনি 
রোঁদনের ধ্বনি অনুমানি 
অকল্যাণ চিন্তা কেবা করে ? 
অরে হীনমতি, 
পতিভক্তি এই কি তোমার ! 
কেবা সে অভ্ভুন ? কেবা নারায়ণ ? 
পতি শ্রেষ্ঠ সবা হতে ।” 


শেষোক্ত পড্ভ্তিতে পুত্র-গৌরবে গর্বিবত মাতৃহৃদয়ের পরিপুর্ণ 
অভিব্যক্তি আমর! দেখিতে পাই । 

জনা ক্ষত্রিয়-রমণী, বীরপুত্রের বীরজননী। পুত্রকে যুদ্ধ- 
যাত্রায় অনুমতি প্রদান করিয়াই তাহার কর্তৃব্য শেষ হয় নাই-_ 
সৈন্যদলকে বীরের কর্তৃব্যে উদ্বদ্ধ করিতেও তিনি অগ্রসর 
হইয়াছেন। নিশাবসানে শত্রু আক্রমণ করিবে জানিয়াও যে 
মাহিত্মতী-সৈম্-_ | 


“আছে সবে জন্ব্ক সমান দাড়াইয়। 
পরাতে অরি আক্রমিবে পুরী, 
উত্সাহ-বিহীন আছে পুতলী সমান ।% 


২৪ গিরিশচন্দ্র 


জনা তাহাদিগকেও তাহার উদ্দীপনাময়ী বাণীতে যুদ্ধে উদ্ধদ্ধ 
করিয়৷ তুলিয়াছেন-__রণোল্লাসে মাতাইয়া দিয়াছেন। তাহার! 
এখন-_ 


“মহোল্লাসে গঞ্জে শুন মাহিত্মতী-সেন। 
বীরমদে মত্ত জনে জনে 
শমন সমান সবে প্রবেশিবে রণে।” 


তারপর বীরমাতার বীরপুত্র প্রবীর অর্জুনের সহিত দ্বৈরথ 
যুদ্ধে অন্যায়ভাবে নিহত হইলেন। অন্যায় যুদ্ধে প্রবীরের 
মৃত্যুকে কেন্দ্র করিয়া গিরিশচন্দ্র জনা-চরিত্রের একটি অপুর্বৰ 
বিচিত্র দিক্‌ পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন। প্রতিহিংসানল 
প্রজ্বলিত হইয়া! উঠিলে মাতৃহৃদয়ের স্নেহের উৎস আপনিই 
উৎ্সারিত হইয়া ছুই কূল ছাপাইয়া ছুটিয়া৷ চলে। সেই 
প্রবল শ্রোতে পার্থিব সমস্ত বন্ধন ভাসিয়া যায়, পুত্রশোকাতুর 
জননীর দীর্বশ্বাসে শক্রনিপাত হয়। এইখানেই ড ০1010118র 
সহিত জনার পার্থক্য । ড০10.118র যুক্তিপুর্ণ বাণীতে প্রবুদ্ধ 
হইয়া পুত্র 08193 1870105-এর জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্তনেই 
0০/80197%9 নাটকের শেষ। গিরিশচন্দ্ের জনায় কিন্তু 
প্রবীর-পতনের পরেই মাতৃচরিত্র পরিপুর্ণরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। 
প্রবীর-পতনের পরেই গিরিশচন্দ্র নাটকখানিকে শেষ না করায় 
অনেকে দুঃখিত হইয়াছেন। কিন্তু প্রবীর-পতনের পরেই যদি 
“জনা” নাটকের পরিসমাপ্তি হইত, তাহা! হইলে মাতৃত্বের পুর্ণ 
অভিব্যক্তি দেখিবার সৌভাগ্য আমাদের হইত না। প্রবল 
শত্রুর হস্তে অন্যায় সমরে বীরপুত্রের মৃত্যুতে বীরাঙ্গনা মাতার 
পুত্র-শোকাতুর হদর প্রতিহিংসার আকাঙক্ষায় কিরূপ পাষাণ 
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সদৃশ কঠোর হইয়া উঠে, জনার নিম্বোদ্ধত বাক্য।ংশ হইতে 
পাঠক তাহার আভাস পাইবেন ।-- 
মমতা এস না৷ বক্ষে মম! 
জ্বল জ্বল রে অনল-. 
প্রতিহিংসানল জ্বল হৃদে ! 
পুত্রহস্ত। জীবিত রয়েছে, 
মমতার নহে ত সময় । 
নখাঘাতে উত্পাটন করিব নয়ন, 
বিন্দু বারি যেন নাহি ঝরে। 
বীর-অবতার, 
অসহায় পড়েছে কুমার, 
প্রেতআত্মা তার-__ 
নিত্য আসি মা! ঝলে ডাকিবে, 
নিত্য আসি করিবে ভরসনা, 
পুত্রহন্তা অরি তোর জীবিত এখনো” । 
শোণিতের সনে বহ গরল-প্রবাহ, 
বৈশ্বানর খেল শ্বাস সনে, 
পুত্রহস্তা বৈরীরে নাশিতে। 
চক্ষু হ'তে প্রলয় অনল ছোট "১. 
হিংসা-তৃষ! শুক্ধ কর হিয়া, 
কক্ষচ্যুত হও দিনকর, 
উঠ রে প্রলয়ধূম বিশ্ব আবরিতে 
পুত্রধাতী অরাতি জীবিত । 
ঘুমাও নন্দন, অগ্রে করি বৈর-নির্য্যা হন 
শোব শেষে তোরে ধরি কোলে । 


২৬ গিরিশচন্দ্র 


মহাভারতের অশ্বমেধপর্বেবের সামান্য আভাস লইয়া মাইকেল 


মধুসুদন দত্ত “বীরাঙ্গনা কাব্যের একাদশ সর্গে 'নীলধ্বজের 
প্রতি জন।' রচনা করিয়াছেন । উহা1র-_ 


“সাজিছ কি মহারাজ ! 

যুঝিতে সদলে 

প্রবীর পুত্রের মৃত্যু প্রতিবিধিৎসিতে ?% 
অন্যত্র 

“প্রন্যায় সমরে মুঢ় নাশিল বালকে,” 
আবার-__ 

শ্ছাড়িব এ পোড়া প্রাণ জাহুবীর জলে,» 


এই কয়েকটি কথার আভাস লইয়াই গিরিশের “জনা” নাটকখানি 
. গড়িয়া উঠিয়াছে, কিন্তু চরিত্রের পরিকল্পনা ও ঘটনার সৃষ্টি 
গিরিশচন্দ্র সম্পূর্ণ নিজন্ব। মাইকেল জনার মুখে কুন্তী, 
অভ্ভুন, দ্রৌপদী, কৃষ্ণ ও ব্যাসের প্রতি যে কটুক্তি বর্মণ 
করিয়াছেন, তাহ। মার্জিত ক্লুচিসম্মত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে 
না। কিন্তু গিরিশচন্দের নীলধ্বজের প্রতি জনার উক্তি অত্যন্ত 
মহিমময় 019171560, কয়েকটি মাত্র ছত্রেই স্ত্রী-চরিনত্রের গৌরব ও 
মর্য্যাদ। সম্পূর্ণভাবে সংরক্ষিত হইয়াছে । জনা বলিতেছেন__- 


আনন্দ উৎসব 

দেখিলাম নগরে, রাজন্‌ ! 
মহোণ্সব মহ! আয়োজন 
কার অভ্যর্থনা হেতু ? 
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বৈরী জিনি আসিছে কি প্রবীর কুমার ? 
কিংবা রাজ! সাজিছে বাহিনী 
পুত্রনাশ প্রতিবিধিৎসিতে ? 


জনার উক্তি সম্পূর্ণপে এখানে উদ্ধত করিতে আমরা 
পারিলাম না। জই পাঠককে অনুরোধ করিতেছি সম্পূর্ণ 
উক্তিটি পাঠ করিয়া! জননী ও পত্বীরূপে জনা-চরিত্রের উজ্জ্বল 
চিত্রটি উপভোগ করুন। গিরিশচন্দ্র এখানে দুইটি বিরুদ্ধ 
ভাবের চিত্র পাশাপাশি অস্কিত করিয়াছেন। দুইটি বিরুদ্ধ 
সৃষ্টির সঙ্ঘাতে গিরিশচন্দ্র অপূর্বব যুক্তিকৌশলের অনুপম 
মাধুর্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। এক দিকে পুত্রশোকের ভীষণ 
বেদনাতুর অবস্থাতেও নীলধ্বজ আনন্দিত, কেন-না কুষ্ণ-সখা 
অজ্ভুন আসিয়া সখা ভাবে তীহাকে সমাদর করিয়াছেন । 
আর এক দিকে জনার লজ্জা স্বামী পুত্রঘাতীর শরণাপন্ন__ 
বিজয়ী শক্রর কৃপাপ্রার্থী। ক্ষল্রিয়পত্বী জন৷ স্বামীর দুর্বলতাকে 
লক্ষ্য করিয়া যে শ্রেষোক্তি করিয়াছেন, তাহা এক দিকে 
যেমন বড়ই তীব্র, আর এক দিকে আবার তেমনি গরীয়ান্‌। 
জন বলিতেছেন, 


ভাল সখ! মিলেছে তোমার ! 

জান ন। কি, হীন জঞ্তানে ফাল্গুনী আসিয়ে 
আতিথ্য করিল অঙ্গীকার ! 

যাও তবে হস্তিনা নগরে-_ 

অশ্বমেধে হইও সহায়; 

তথা বনু কার্ধা আছে তব১__ 


২৮ গিরিশচন্দ্র 


ব্রা্মণ-ভোজনে যোগাইবে বারি, 

নহে ছ্বারী হ'য়ে বসিয়ে দুয়ারে, 
সখ্যতার দিবে পরিচয় ; 

উচ্চাসনে বসিয়াছে রাজা যুধিষ্ঠির, 
পদ-প্রাস্তে বস গিয়ে তার ! 

হতো! ভাল, পারিতে যদ্ভপি 

আমারে লইয়া যেতে দ্রৌপদী-সেবায় । 


নীলধ্বন্ত এবং জনার কথোপকথনের মধ্য দিয়া গিরিশচন্দ্র 

কৃষ্ণভক্তির একটি সুন্দর ব্যাখ্য। প্রদান করিয়াছেন। কৃষ্ণের 

পদানত হওয়াই কৃষ্ণভক্তি নয়, মনুষ্যত্ব প্রদর্শনই কৃষ্ণের 

অভিপ্রেত-_-এই কথাটিই জনা কয়েকটি দৃষ্টান্ত দ্বারা স্বামীকে 
বুধাইতেছেন। নীলধ্বজ যখন বলিলেন,__ 
কৃষ্ণদরশন পাব পাগুব-কৃপায় ! 


তখন জনা স্বামীর কৃষ্ণ-দর্শন-স্পৃহার মুলে পুত্রঘাতী শত্রুর 
নিকট হীনতা-ম্বীকার লুকায়িত রহিয়াছে বুঝিতে পারিয়। 
দৃপ্ত ক্টে বলিতেছেন__ 

ধন্য ধন্য কৃষ্ণ-ভক্তি তব ! 

কৃষ্ণ-ভক্ত ছিল ন। কি শান্তনুনন্দন ? 

জানিত সাক্ষাৎ নারায়ণ, 

জানিত নিশ্চয় পরাজয়, 

তবু বীরপণে ধরি ধনুর্ববাণ 

হরিবক্ষে করিল সন্ধান, 

মুরারির প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিল, 

রথচক্র ধরাইল কুরুক্ষেত্র-রণে । 
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বীরবর সূর্য্যের নন্দন, 

হরিপুজ্জা। ক'রেছিল পুত্রে দিয়ে বলি, 
হরিভক্ত কেবা তার সম ? 

কিন্তু সম্মুখ-সমরে, শরাসন করে 
নিবারিল শ্রীকৃষ্ণ অর্ভুনে,_ 

রা'খিল ক্ষজ্রিয়-কীত্তি ভারত-সংগ্রামে। 
জানিত নিশ্চয়, দ্রিলে পরিচয়, 
যুধিষ্ঠির বসাইত সিংহাসনে ; 

কিন্তু অরাতি-তপন, 

মাতৃবাক্য করিল হেলন, 

কৃষ্ণে উপেক্ষিল, 

প্রাগপণে কৌরবৰে রাখিল। 

হরিভক্তি নহে রাজা হীনতা স্বীকার । 
বাধ বুক, ধর ধনু, প্রবেশ সমরে। 


পুত্রহস্তার প্রতি প্রতিহিংসায় উত্তেজিত হইয়াও জন! 
যুক্তিতর্কে যে ধীরতা ও গাস্তীধ্য প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা 
ড্০187085র যুক্তি অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যুন নহে। কিন্তু 
তাহার প্রতিহিংসাপরায়ণতার তুলনা কোথাও মিলে না ।__ 


দেখিবে জগতে 

পুত্রশোকাতুরা নারী ভীষণ! কেমন ! 
সিংহিনীর দন্ত কাড়ি লব, 

ফণিনীর গরল হরিব, 

শোক-বলে বজ্ব-অমি নের আকধিয়ে ! 


৩৮ র গিরিশচন্দ্র 


জনার মৃত্যুর মধ্যেও গিরিশচন্দ্র মাতৃত্বের একটি বিশেষ 
ভাব পরিস্ফুট করিয়াছেন। পুত্রবসল! নারীর প্রাণমম প্রিয় 
পুত্র শত্র-হস্তে অন্যায় সমরে নিহত, স্বামী আবার সেই পুত্রহস্তা 
অরাতিরই শরণাপন্ন _তাহার সখ্য লাভ করিয়। কুতার্থ 
ংসারে তাহার আর রহিল কি ? মাতৃর্থেই নারীর পুর্ণ বিকাশ । 
সেই মাতৃত্ব যধন পুব্রশোকের তীব্র যাতনায় অিরঞ্রিত হইয়। 
উঠিয়্াছে, সেই বিক্ষুব্ধ মাতৃত্ব যখন স্বামীর নিকট হইতে আর 
এতটুকু সহানুভূতি ও সান্তনা লাভ করিতে পারিল না, তখন 
সংসারে আর তাহার স্থান কোথায়? তাই ক্ষীণপ্রাণ৷ স্বাহার 
মাতৃসন্বোধনও আর তাহাকে তৃপ্ত করিতে পারিল না ।__ 


পুত্র, পুত্রবধূ মম পড়িয়ে শশানে,_- 
ফুরায়েছে মা বল। আমার । 


তাই জন! চলিয়াছেন মহাশ্মশানের দিকে ।__ 


দুরে- _দুরে-_ 
দিকৃ-অন্তে নিশার আলয় যথ', 
যথা একাকার প্রলয়-ভুঙ্কার 
উঠিতেছে রহি রহিঃ 

নাহি যথা স্থির অস্কুর, 

ৃষ্টিহীন দিবাকর ! 

যথ৷ নিবিড় আধারে 

ঘোর রোলে পরমাণু ঘূর্ণামান_ 
যথা৷ জড়জড়িমায় প্রকৃতি জড়িত-. 
ঘোর ধূমমাঝে, 
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চলে প্রলয়-জীমুতশ্রেণী, 

বজ্জ-অগ্নিধারা ঝরে ! 

যথা ঘোর হাহাকার, পিনাকটস্কীর-_ 

করি স্থান পান শুলকরে মহারুদ্রে ধায়, 

যথা, 

আভাহীন বহ্ছি জলে ঈশানের ভালে 

প্রলয়বিষাণ নাদে ! 

দুরে দূরে_ চল ত্বর! পুত্রশোকাতুরা । 

জনার মাতৃত্বের মধুর ন্ুধাধার। উচ্ছৃসিত হইয়া উঠিয়াছে শেষ 

দৃশ্ঠে__সহোদর উলুকের প্রতি কয়েকটি কথার মধ্যে । উলুক 
যখন বলিতেছেন, “সংসার অসার, গোবিন্দের পাদপল্স সার |” 
পুত্রশোকাতুর। জনার মাতৃহৃদয় তখন পুনত্রন্সমেহে উদ্বেলিত হইয়। 
উঠিয়াছে__ 


জানি আমি সমুদায়, 
কিন্তু তুমি জান কি মায়ের প্রাণ ? 
7 ক ক % 
জাগে মার মনে-__ 
নিরাশ্রয় শিশু 
কোলে শুয়ে করে স্তন্য পান; 
জাগে মার মনে 
খুলে দু*টি প্রফুল্ল নয়ন 
মার মুখ চেয়ে বিধুমুখে মহ হাসে; 
জাগে মার মনে-__ 
" আধভাষে মাতৃ-সম্তাষণ, 
জু ষ্ ক | ধঁ 


৩২ গিরিশচন্দ্র 


করিলে তাড়ন!, 

ক্ষুদ্র করে নয়ন মুছিয়ে 

ডরে হেরে মায়ের বদন, 
জাগে সে নয়ন মনে । 

ষ্ঠ রী ঃ ঙ 

হত পুত্র শত্রর কৌশলে, 
পতি-প্রাণ! পুত্রবধূ লুটায় ধরায়, 
মা হ'য়ে এ স্বচক্ষে দেখেছি ! 
জান না, ধর নি গর্ভে তারে, 
জান না জান না, 

কি বেদনা বেজে আছে বুকে । 


পুত্র-শোকাতুর মাতৃ-হৃদয়ের এই অভিব্যক্তি কি স্ন্দর, 
কি মধুর! গিরিশ-জননীর মমতাময়ী মাতৃ-হৃদয়ে পুত্র-স্সেহের 
যে অন্থুঃসলিল! ফল্তুধার! প্রবাহিত ছিল তাহাই অলক্ষিতভাবে 
গিরিশচন্দ্ের জীবনে অতুলনীয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। 
তাই, এমন স্থন্দর, এমন মধুর মাতৃ-মু্তি তিনি অস্কিত করিতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন। 

জন|-চরিত্রে মাতৃত্বের সহিত বীরাঙ্গনার বীরত্বও সমভাবে 
ফুটিয়। উঠিয়াছে। বীর প্রবীরের জননী বীরাঙ্গনা ভিন্ন আর 
কি হইতে পারেন! ০0101001018 এবং 08011811109 19 
1150101ও বীরাঙ্গনা-_মাতৃত্বের, সুমধুর অভিব্যক্তিতে তাহাদের 
চরিত্রও উজ্জ্বল। তাই তাহাদের সহিত জনা-চরিত্রের তুলনা- 
মূলক আলোচন৷ করিবার প্রয়াস আমরা পাইয়াছি। সাধারণ 
মাতৃ-হৃদয় বুঝিতে হইলে চন্দ্রা* উপন্যাসের সোমনাথের মাত, 
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গোবরার মাতা এবং কুনালের মাতা পল্মাবতীর চরিজ্র আলোচন। 
কর! প্রয়োজন । জনা, ড০1910718 প্রভৃতি ছিলেন বীরমাতা-__ 
বীরপ্রসবিনী। বীর-মাতার শ্যায়ই তাহাদের চরিত্র বিকশিত 
হইয়াছে । তাহাদিগকে বুঝিতে হইলে তাহাদের বীর-জননী 
রূপটি বিশ্লেষণ করিয়াই বুঝিতে হইবে। 

জনা-নাটক-রচনার কিছু পূর্বেব গিরিশচন্দ্র সেক্স্পিয়র- 
রচিত দম্যাক্বেখ” নাটকখানি বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়! 
মিনার্ভ। থিয়েটারে অভিনয় করেন। অনুবাদ এবং অভিনয় 
উন্তয়ই সর্ববাঙ্গন্থন্দর হইলেও এই নাটকখানি সর্বসাধারণের 
মন তেমন ভাবে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। গিরিশচন্দ্র 
বুঝিলেন দেশের ভাবধারা-অবলম্বনে নাটকের প্লট এবং চরিত্র 
অঙ্কিত না হইলে নাটক দেশের লোকের হৃদয় স্পর্শ করিতে 
সমর্থ হইবে না। তাই তিনি লেডি ম্যাকবেথের উন্নত হৃদয়ের 
কিঞ্চিৎ ছায়া অবলম্বনে ভারতীয় পুরাণ এবং কাব্য হইতে সামান্য 
উপাদান সংগ্রহ করির়। স্বীয় প্রতিভা এবং শিল্পচাতুর্ষা দ্বারা 
অপূর্ব জনা-চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন জনা-চরিপ্র-সথষ্টিতে অগ্ঠ 
কবিবা শ্রষ্টার প্রভাব অপেক্ষ। গিরিশচন্দ্রের নিজের চরিত্র- 
প্রভাবই অধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছে । বিশেষ ভাবে লক্ষ্য না 
করিলে জনার চরিত্র-স্থষ্রিতে অন্য কাহারও প্রভাব একেবারেই 
লক্ষিত হয় না। সমস্ত কবি এবং নাট্যকারের মধ্যে সেকৃস্পিয়র 
গিরিশচন্দের সম্পূর্ণরূপে অধীত এবং অধিকৃত হইলেও গিরিশ- 
চন্দ্রের চরিত্র-স্থষ্টি সম্পূর্ণ তাহার পনিজস্ব । গিরিশচক্দ্রের স্ষ্ট 
কোন কোন চরিত্র সেক্স্পিয়র বা! অন্য কোন নাট্যকারের 
স্থষ্ট চরিত্রের অনুরূপ হইলেও উহা যে অনুকরণ নহে তাহ! 
নিঃসংশয়ে বল! যাইতে পারে। 

৫ 


৩৪ গিরিশচন্দ্র 


শিবাজী-জননী জিজিবাইএর চরিত্রে মাতৃত্ব আরও জ্বলস্ত 
হইয়া ফুটিয়। উঠিয়াছে। মমতাময়ী জননী সন্তানের হিতার্থে 
জীবনের কঠোরতম কর্তব্যে সন্তানকে যে দীক্ষা প্রদান করিয়াছেন 
তাহার তুলনা! আর কোথাও মিলে ন1। জিজিবাই বীরপুত্র 
শিবাজীকে বীরের যে কি নির্শাম কর্তব্য তাহাই শিক্ষা 
দ্রিতেছেন :-_ 

“তোমার কার্ষ্য ভবানীর কাধ্য; তোমার মাতা নাই, পিতা 
নাই, ভাই নাই, বন্ধু নাই; যে ভবানীর কাধ্যে অগ্রসর সেই 
তোমার পিতা, সেই তোমার মাতা, সেই তোমার বন্ধু। মা 
ভবানীর নামে জানু পেতে ভবানীকে স্মরণ ক'রে আমি মুক্ত 
কছ্টে বল্ছি যে, দ্েবীকার্যে যদি আমার মস্তক ছেদন করা 
প্রয়োজন হয়, তৎক্ষণাৎ আমার মস্তক ছেদন ক'রো, তোমার 
মাতৃহত্য! হবে নাঃ তোমার কোন অপরাধ হবে না।” 

জিজিবাইএর আর একটি কথার মধ্যে মাতৃত্বের অম্তময়ী 
নির্বঝরিণী-ধারার ম্ৃছুমন্দ ধ্বনি এখনও যেন কানে বাজিতেছে। 
শিবাজী তখন দিল্লীশ্বর আওরলজেবের বন্দী, তনাজী প্রভৃতি 
মহারাষ্ট্র বীরগণ শত্রকে আক্রমণ করিয়া জীবন বিসর্জন দিতে 
কৃতসঙ্কল্প। এই সঙ্কট-সময়ে জিজিবাই তাহাদিগকে বুথ! প্রাণ 
বিসর্জন দিতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া বলিতেছেন :__“শিবাজী 
জম্মভূমির হিতসাধনে তৎপর, তাই তোমাদের প্রিয়, নতুবা সে 
সামান্য নরদেহধারী। মহারাষ্ট্রের সন্কল্প নিক্ষল গৌরব ন্য়__ 
গৌরব-কার্ধ্য-সম্পন্ন। অহেতু* শত্রভয়ে অমি-প্রবেশ তাদের 
সম্থল্প নয়৷? ৃ 

কঠোরতার বহিরাবরণের অন্তরালে জিজিবাইএর মাতৃ- 
হৃদয় যে সন্তান-ন্সেহের পবিত্র নিপ্ধোজ্বল আলোকের ছটায় 
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উদ্ভাসিত হুইয়। রহিয়াছে তাহার পরিচয় আমরা পাই যুদ্ধকেত্রে 
অবস্থিত সস্তানের জন্ তীহার অন্তরের ব্যথাব্যাকুলতার মধ্যে । 
কোমল-কঠোরে এমন স্থন্দর মাতৃমুণ্তি বালগাল৷ সাহিত্যে দ্বিতীয় 
আর একটিও আমরা দেবিতে পাই ন!। 

সীতার বনবাসে* নির্ববাসিতা সীতার আত্মজীবন রক্ষার 
মূলেও তাহার আসন্ন মাতৃত্বের প্রভাবই আমর! দেখিতে পাই। 
স্বামী বাহাকে নির্বাসিত করিয়াছেন নিজের জীবনের প্রতি 
মমতায় আর তাহার প্রয়োজন কি? স্বামী যাহাকে বন্ধন-মুক্তি 
দিয়াছেন, সেই অভিমানিনী পত্বী কিসের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া 
বচিয়া থাকিবে? কিন্তু সীতার গর্ভে রহিয়াছে শুধু অযোধ্যা 
রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী নয়--শুধু স্বামীর বংশধর নয়, 
তাহার নিজের জীবনের শেষ অবলম্বন--নিজের সন্তান । 
সন্তানের জীবন রক্ষার জন্য মর আর তাহার হইল না। 
সন্তানের মঙ্গলাকাঙক্ষী সীতার মাতৃহদরয় জগভ্জননীর নিকট 
প্রর্থনা করিতেছে _ 


জগত-মাতা, 
শিখাও গে। দুহিতারে জননীর প্রেম। 


বন্তুতঃ সীতা-চরিত্রে পুত্রস্্েহ ও মাতৃত্ব পরতিভক্তির সহিত 
সমভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে । গিরিশচন্দ্র স্্ট মাতৃ-চরিত্রসমূহের 
মধ্যে সীতা-চরিত্রের ইহাই বিশেষত্ব । ইতিপূর্বে রিং 
প্রতিভায়” এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি | 

গিরিশচন্ড্রের জীবনে তাহার জননীর প্রভাবের কথ! বলিতে 
গিয়া গিরিশ-নাটকে চিত্রিত বিভিন্ন মাতৃ-চরিত্রের আলোচনা 
এখানে আমরা করিয়াছি। বস্তুতঃ গিরিশচন্দ্রের জীবনে 


৩৬ গিরিশচন্জ 


তাহার জননী, পরমগ্চরু পরমহংসদেব এবং গুরুজাতা স্বামী 
বিবেকানন্দের প্রভাব যেমন দেখিতে পাওয়। যায়ঃ তেমনি তাহার 
পুর্ববন্থী এবং সমসাময়িক বূপত্রন্টাদের প্রভাবও যে একেবারে 
দৃষ্টি-গোচর হয় না, তাহা নহে। কি সাহিত্যিক, কি কবি, কি 
নাট্যকার, কি কথাশিল্পী কেহই তীহার পূর্নববর্তী ও সমসাময়িক 
রূপত্রষ্টাদের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন .না_ _গিরিশচন্দ্ও 
পারেন নাই । কিন্তু প্রতিভা সমস্ত প্রভাবকে অতিক্রম করিয়া 
নিক্কের অন্তনিহিত প্রেরণায় জগতে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার 
করিয়। লয়। গিরিশচন্দ্রও এই পিশেষত্ব লইয়াই জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন । প্রকৃত পক্ষে তাহার পুর্বববর্তী এবং সমসাময়িক 
কথ!-শিল্লিগণ তাহার নাট্য-প্রঠিভার অভিব্যক্তির সাহায্য 
করিয়াছেন মাত্র। কিন্তু তাহার অনন্যসাধারণ নাট্য প্রতিভ! 
তাহাকে শুধু বাঙ্গালার নাট্যজগতের একটি বিশিষ্ট স্থানেই 
প্রতিষ্ঠিত করে নাই, তাহার সমসাময়িক এবং পরবর্তী নাট্যকার 
এবং নটশিল্লিগণকেও বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে । 
বাঙ্গালার নাট্যসাহিত্য আজও গিরিশচন্দ্রের প্রভাব অতিক্রম 
করিতে পারে নাই, বাঙ্গালার রঙ্গমঞ্চে আজও গিরিশচন্দ্রের 
যুগই চলিতেছে । 


পৌরাণিক নাটকে 


হ্হিতীক্ত্র অস্ধ্যাস্ত্ 


গিরিশচন্দ্র প্রকৃতপক্ষে ১৮০২ খুষ্টাব্দ হইতেই লেখনী ধারণ 
করেন। প্রথমে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুগুলা, মৃণালিনী, 
.বিষবৃক্ষ ও দুর্গেশনন্দিনী, মধুসূদনের মেধনাদবধ কাব্য, নবীন- 
চন্দ্রের পলাশীর যুদ্ধ এবং রমেশচন্দ্র দত্তের মাধবীকম্কণ নাটকা- 
কারে রূপান্তরিত করেন, গজদানন্দ” প্রহসনে প্রস্তাবনা ও গান 
ংযোজনা এবং কিছু কিছু 1১910021776 ও পঞ্চরংএর স্থি 
করেন, আর অকাল বোধন, দোললীলা, আলাদিন প্রভৃতি কষুত্র 
নাটিকা এবং রাসলীলা, মায়াতরু, মোহিনীপ্রতিমা প্রভৃতি 
গীতিনাট্য প্রণয়ন করেন। গিরিশচন্দ্ের প্রথম নাটক “আনন্দ- 
রহো” ১৮৮১ খুষ্টাব্দে রচিত হয়। যদিও ইহাতে রাণা প্রতাপের 
ত্যাগপুত-কাহিনীই বিবৃত হইয়াছে, তথাপি এই নাটক দর্শকগণের 
হৃদয় আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় নাই। নাটক হিসাবেও ইহার 
বিশেষত্ব কিছুই নাই। “আনন্দরহো” নামীয় চরিত্রের প্রকৃত মন 
দর্শকগণের নিকট দুর্বেবাধ্য তো ছিলই, অধিকন্তু ভাষাও স্থানে 
স্থানে নাটকের উপযোগী হয় নাই। গিরিশচন্দ্র দৃঢ় ধারণা 
জন্মিল যে সামাজিক ও জাতীয়তা-মূলক্ নাটকের সময় তখনও 
হয় নাই এবং নাটক সার্ববজনীমি ভাবে রচিত না হইলে সর্বব- 
সাধারণের নিকট সমাদূতও হইবে না। আর এই সার্বজনীনতা 
একমাত্র পৌরাণিক নাটকেই রক্ষিত হইতে পারে বলিয়া! তিনি 


৬৮ গিরিশচন্দ্র 


মনে করিতেন; কারণ, পৌরাণিক কৃষ্ণ বা রাম-চরিত্র দেশের 
আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের নিকটেই পরিচিত। এ সম্বন্ধে 
গিরিশচন্দ্র “পৌরাণিক নাটক” শীর্ষক একটি প্রবন্ধও রচন। 
করিয়াছিলেন। পাঠক তাহার আভাস “গিরিশ-প্রতিভায়” 
প্রাপ্ত হইবেন। 

বস্তুতঃ বিভিন্ন দেশের সাহিত্য আলোচনা করিলে আমরা 
দেখিতে পাই, উচ্চ শ্রেণীর সমস্ত গ্রন্থই পৌরাণিক আখ্যায়িক।- 
অবলম্বনে রচিত। হোমর এবং ভাঞ্জ্জিলের বিশ্ববিখ্যাত গ্রস্থ 
গ্রীনদ্েশের পৌরাণিক আখ্যায়িকা-অবলম্বনেই রচিত হইয়াছে। 
মিল্টনের 7১8:80186 7)096 রচনার ভিত্তিও খৃীয় পুরাণে বণিত 
পৃথিবীর আদ্মি মানব-মানবীর জীবন-কাহিলী। মাইকেণ 
মধুসূদনের “মেঘনাদবধ', হেমচন্দ্রের “বৃত্রসংহার”ও ভারতীয় 
পুরাণ-কাহিনীকে অবলম্বন করিয়াই রচিত হইয়াছে। এমন কি 
' বঙ্কিমচন্দ্রের সীতারাম ও দেবী চৌধুরাণী এই দুইখানি শ্রেষ্ঠ 
উপন্যাসের ভিত্তিও পৌরাণিক শ্ট্রীমন্তগব গীত । গিরিশচন্ত্ও 
পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বন করিয়াই নাটক-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া- 
ছিলেন। প্রাবণ-বধে” তাহার পৌরাণিক নাটক-রচনার আরস্ত, 
আর পরিসমাপ্তি হয় গিরিশ-প্রতিভার শেষ অবদান “তপোবল” 
নাটকে । গিরিশচন্দ্রের লেখনী হইতে যে সকল পৌরাণিক ও 
ধর্মমূলক নাটক প্রসূত হইয়!ছে, “গরিশ-প্রতিভা” হইতে তাহাদের 


তালিকাটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল ।-_ 
নাটকের নাম প্রথম অভিনয়েব্র তারিখ রঙ্গমঞ্চের নাম 
রাবণ-বধ ১৮৮১১ ৩০ জুলাই হ্যাশনেল থিয়েটার, . 


. ৬ নং বিভন স্্রীট 
সীতার বনবাদ ১৭ সেপ্টেম্বর এ 


নাটকের নাম 


অভিমন্থ্য-বধ 


লক্ষমণ-বর্জন 
সীতার বিবাহ 
ব্রজবিহার 
রামের বনবাস 
সীতাহরণ 
পাও্বের অঙ্ঞাতবাস 
দক্ষজ্ 
ফবচরিত্র 
নলদময়স্তী 
কমলে কামিনী 
বৃষকেতু 
শ্রীবৎস-চিস্তা 
চৈতগ্তলীল! 
প্রহলাদ-চরিব্র 
নিমাই-সন্ন্যাস 
প্রভাসধজ্ঞ 
বুদ্ধদেব-চরিত 
বিবমঙ্গল 
রূপসনাতন 
পূর্ণচন্্র 

বিষাদ 
নসীরাম 

জনা 

করমেতি বাই 


পৌরাণিক নাটকে 


প্রথম 'ভিনয়ের তারিখ 


১৮৮১, ২৬ নভেম্বর 


এ. ৩১ ডিসেম্বর 
১৮৮২, ১১ মার্চ 

» ১২ এপ্রিল 

» ১৫ এপ্রিল 

» ২২ জুলাই 
১৮৮৩, ৩ ফেব্রুয়ারী 

* ২১ জুলাই 

এ ১১ আগষ্ট 

». ১৫ ডিসেম্বর 
১৮৮৪, ২৬ মার্চ 

». ১৯ এপ্রিল 

৮ ণজুন 

» ২ আগষ্ট 

এ ২২ নভেম্বর 
১৮৮৫) ১০ জানুয়ারী 

» ৯মে 

» ১৯ সেপ্টেম্বর 
১৮৮৬, ১২ জুন 
১৮৮৭, ২১ জুন 
১৮৮৮১ ১৭ মার্চ 

৮ -& অক্টোবর 

* খতম 
১৮৯৩, ২৩ ডিসেম্বর 


১৮৯৫১ ১৮ মে 


রঙগমধ্ের বা 


শ্তাশনেল থিয়েটার, 
৬নং বিভন সীট 
ও 


টার 


এ 
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এমারেন্ড থিয়েটার 
এ 

ষ্টার থিয়েটার 

মিনার্ভা থিয়েটার 
এ 


৪০ গিরিশচন্দ্র 


নাটকের নাম প্রথম অভিনয়ের তারিখ রঙজগমঞ্চের নাম 
কালাপাহাড় ১৮৯৬, ২৬ ডিসেম্বর ষ্টার থিয়েটার 
পাণ্ডবগৌরব ১৯০০) ১৭ ফেব্রুয়ারী ক্লাসিক থিয়েটার 
শঙ্করাচার্য্য ১৯১০, ১৫ জানুয়ারী মিনার্ভা থিয়েটার 
অশোক ». ৩ভিসেম্বর এ 
তপোবল ১৯১১) ১৮ নভেম্বর এ 


উদ্ধৃত তালিকার পৌরাণিক নাটকগুলি দুইটি স্তরে বিভক্ত 
করিলেই গিরিশচন্দ্র নাট্যপ্রতিভার ক্রমাভিব্যক্তি সহজেই 
পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইবে । প্রথম স্তর-_রাবণ-বধ হইতে শ্রীবৎস- 
চিন্ত! পর্য্যন্ত ; এবং বিল্বমঙ্গল হইতে তপোবল পর্য্যন্ত নাটকগুলি 
দ্বিতীয় স্তরভূক্ত। এই উভয় স্তরের সদ্ধিস্থল চৈতন্যলীল!। 
দ্বিতীয় স্তরস্থিত নাটক বিল্বমঙ্গলের পাগলিনী, পুর্ণচন্দ্রে 
গোরক্ষনাথ, নসীরামের নসীরাম, রূপসনাতনের সনাতন, জনার 
বিদূষক, কালাপাহাড়ের চিন্তামণি, পাগুবগৌরবের কণ্চুকী, 
শঙ্করাচার্য্যে শঙ্করাচাধ্য, তপোবলে ব্রহ্মণ্যদেব প্রভৃতি চরিত্র এমন 
একটি চে মূর্ত হইয়! উঠিয়াছে যে এঁ সকল চরিত্র আলোচনা 
করিলে মনে হয় গিরিশচন্দ্র যেন একটি এশ্বরিক ভাবের আভাস 
প্রাপ্ত হইয়ািলেন। কিন্তু চৈতন্থলীলার পূর্বববন্তী পৌরাণিক 
নাটকসমুহে এরূপ কোন চরিত্রের পরিকল্পনা! দেখিতে পাওয়! 
যায় না। জনার বিদ্বুষক ও পাগুনগৌরবের কঞ্চুকী আর 
প্রথম স্তরের নলদময়ন্তীর বিদুষকের মধ্যে স্বর্গ-মত্্যের প্রভেদ | 
দক্ষযজ্ছে দক্ষ-চরিত্রে 108180156 [10১এর 98810এর দত্ত 
ফুটিয়। উঠিয়াছে সত্য, কিন্তু পুরেবাক্ত উপাদানের অভাবে 
[7০ ০1 0110) সংযোজিত হইয়াছে । ঠিক এই কারণেই 
শ্রীবৎস-চিন্তায় ছায়াপাত হইয়াছে ফরাসী বিপ্লবের । অতঃপর 


পৌরাণিক নাটকে ৪১ 


মহাপুরুষ শ্রীশ্ীরামকৃষ্ণদেবের পাদম্পর্শে তাহার আধ্যাত্মিক 
জীবনের আরন্ত। তীহারই কৃপায় একদিকে গিরিশ যেমন 
নবজীবন লাভ করেন, তেমনি নাটকীয় উপাদান লাভেও পরিপুষ্ট 
হইয়। তাহার পরবস্তী পৌরাণিক নাটকগুলিতে আত্মত্যাগী 
মহাপুরুষের বিশ্বপ্রেমাভাস ফুটাইয়৷ তুলিয়াছেন। 
গিরিশচন্দ্ের পৌরাণিক নাটকসমূহের মধ্যে এই পরিবর্তনের 
ধারাটি উপলব্ধি করিতে হইলে তাহার ত্কালীন মানসিক 
অবস্থাও জানা আবশ্যক। যৌবনে গিরিশচন্দ্র হিউম, মিল 
প্রভৃতির প্রভাবে ঘোর সংশয়বাদী হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই 
₹ংশয়ের আবর্তনে পড়িয়। দীর্ঘ চতুর্দশ বসর তাহাকে ভয়ানক 
অশান্ত হৃদয়ে কাটাইতে হয়। বিষ্তাবুদ্ধির অভিমানে কাহাকেও 
তিনি গ্রাহ্া করিয়া চলিতেন না । এক দিকে যেমন প্রবাদ- 
প্রচলিত কালাপাহাড়ের মতই তাহার ব্যবহার হইয়া উঠিয়াছিল 
_সাধু-সন্ন্যাসীর লাঞ্ছনায়, দেবদ্িজের প্রতি অশ্রদ্ধায় যেন 
জগাই-মাধাই-এর মতই ছুর্ববৃত্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, আর এক 
দিকে তাহার অশান্ত হৃদয় তেমনি জীবনের পরম শ্রেয় লাভ 
করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া! উঠিতেছিল। তাহার অন্তর-রাজ্যের 
এই বিচিত্র ভাব-বন্ অতি উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া৷ উঠিয়াছে “চৈতন্থা- 
লীল।” নাটকে । এক দিকে 


বিজ্ঞান বিজ্ঞান_-নাহি অন্ত জ্ঞান, 
ভাবে নর ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী, 

লিখে দত্ত ভরে-_ 

ঈশহ্ঞান অনর্থের হেতু 


৪২ গিরিশচন্দ্র 
অন্য দিকে বিজ্ঞকানবিদের অন্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়ের ইঙ্গিত-_ 
কিন্তু হাঁয়, চিত্ত তার ঘোর অন্ধ অন্ধকারে । 
এক দিকে বুদ্ধি-বলে তিনি ভাবিতেছেন-_ 


বুদ্ধি তারে বলে 
ভূমগুলে ধাম্মিক সুজন সেই, ' 


আর এক দিকে অন্ুতাপানলে দগ্ধ-হৃদয় জিজভ্কাপা 
করিতেছে 


বিন1 অহঙ্কার 
বল, মাতা, পতন কাহার ? 


এক দিকে যুক্তি আর এক দিকে ভক্তির অনাবিল ধারা- 
প্রবাহ 


ভক্তি-স্রোতে যুক্তি ভেসে যায় 
হেরি তরঙ্গ-নিচয় 
সভয় হৃদয়, বিজ্ঞান পলায় দূরে । 


আবার এক দিকে দানব-প্রকৃতিম্থলভ দন্ত-অহঙ্কার আর 
এক দিকে “€প্রমে তাহা হবে পরাভূত” বলিয়৷ আন্তরিক বিশ্বাস 
-গিরিশচন্দের আত্ম-জীবনের এই ভাব-দ্বন্দ্বের প্রতিচ্ছায়। 
টচতম্য-লীলা নাটকে প্রতিফলিত হইয়াছে, আর উহা বিশেষভাবে 
মুর্ত হইয়া উঠিয়াছে জগাই-মাধাই চরিত্রে। মাধাই বলিতেছে, 
“মদ খেয়ে আমোদ কর! কি যে-সে ব্যাটার কাজ ?* গিরিশচন্দ্র 
সেই অসাধারণ মানুষ হইবার প্রার্থনাই করিতেছেন। জগাই- 
মাধাই-চরিত্র গিরিশচন্দ্রের সংশয় ও বিশ্বাস, ছূর্ববত্ততা ও 


পৌরাণিক নাটকে ৪৬ 


কোমলতা, পাষণু-জনস্থলভ প্রবৃত্তি ও দীনতার অপুর্বব সমাবেশে 
গড়িয়। উঠিয়াছে। জগাই ও মাধাই দুইজনই মাতাল, কুক্রিয়াশক্ত 
ও দেবদ্ধেষী-__ 


ছু*টি ভাই জগাই মাধাই 
মোহ-ঘোরে ফেরে অন্ধকারে । 


কিন্তু মাধাইএর মনে হরির প্রতি ঘোর বিদ্বেষ, আর জগাই যন্ত্র 
চাঁলিতের মতই চাহিতেছে হরিনাম করিতে । মাধাই "মারিল», 
জগাই *বারিল”। এই ছুইটি চরিত্র সংশয়বাদী গিরিশের 
যুগপৎ বিরুদ্ধ মনোভাবের প্রতীক, তাই নাটক এত সরস হইয়। 
উঠিয়াছে। গিরিশচন্দ্রেরও দেবছিজের প্রতি দারুণ বিদ্বেষ, কিন্তু 
আবার কে যেন তাহার অন্তরের অন্তস্তল হইতে ভগবানের দিকে 
তাহাকে আকর্ষণ করিতেছে । চৈতন্যদেবের অহেতুক অপার 
করুণায় পাপাত্মা জগাই-মাধাই যেমন পরিত্রাণ লাভ করিল, 
গিরিশচন্দ্রের হৃদয়ের দন্দও তেমনি মিটিয়া গেল প্রীশ্রীরাম- 
কৃষ্ণদেবের পবিত্র পাদম্পর্শে। কিন্তু এখানে প্রম্ন উঠিতে 
পারে এবং উঠাও স্বাভাবিক যে, চৈতন্যলীলা লিখিবার সময় 
তিনি তো ঠাকুরের করুণা-লাভে বঞ্চিত ছিলেন, তাহ। হুইলে 
জগাই-মাঁধাই-উদ্ধারের বর্ণনা তিনি কিরপে করিলেন ? চৈতন্- 
দেবের এই লীলাকীর্তনে গিরিশচন্দ্রের অসহা মানসিক যন্ত্রণা, 
এবং ইহা! হইতে মুক্ত হইবার একান্তিক আকাঙক্ষাই আমর! 
পরিস্ফুট দেখিতে পাই। তিনি যে অনাগত ভাবেরও অগ্রদূত 
ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি যেন পুর্বেবেই বুঝিতে 
পারিয়াছিলেন, শীঘ্রই তাহার যাতনাময় দিনের অবসান হইবে-_ 
ংশয়ের দ্বন্ হইতে মুক্ত হইবার--ভক্তিবিশ্বাসের স্িগ্ধোজ্বল 


৪৪ গিরিশচন্ 


আলোকে উদ্ভাসিত দিন আগত প্রায়। ইহার পরেই পরমহংস* 
দেব স্বয়ং আসিয়া থিয়েটার হইতে তাহার ভৈরবকে চিনিয়! 
লইলেন। শ্রীশ্ীরামকুঞ্জদেবের “চৈতম্যলীলা” অভিনয় দশনের 
পরেই গিরিশচন্দ্র তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তাই 
আমরা চৈতম্তলীলার পরবর্তী সমস্ত নাটকই পরমহংসদেবের 
ভাবে অনুপ্রাণিত দেখিতে পাই। ইহার পূর্ববকর্তী কোন নাটকে 
এই ভাবের নিদর্শন পাওয়া যায় না। 

পরাবণবধ,৮ “সীতাহরণ” প্রভৃতি নাটকে রাবণচরিত্রের 
বিশেষতৃই প্রদর্শিত হইয়াছে । রাঁবণ সর্বদাই দর্পা, মানই 
তাহার একমাত্র চরম লক্ষ্য । প্রাণের জন্যও মান বিসর্জন দিতে 
তিনি প্রস্তুত নহেন। “সীতাহরণ” নাটকের প্রথম কযেকটি 
ছত্রেই এই চরিত্রটি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। মান-সম্ন্ধে 
গিরিশচন্দ্রেরও বরাবরই ধারণ! ছিল,_ 


অপমান, মান আছে যার 
ভিখারীর মান কিরে ভিখারিণী ॥__দক্ষযতত্ত | 


*প্রফুল্ল” নাটকেও যোগেশ বলিতেছেন, “মানের জন্য তুচ্ছ প্রাণ 
যেই বা-_মা, তুমি কাঞ্চন ফেলে কীচে গেরো দিয়েছ, মান 
খুইয়ে প্রাণের দরদ করেছ । 

গিরিশচন্দ্রের রাবণচরিত্রে দত্ত, শৌর্য্য ও বীরত্ব যে মধুসুদনের 
মেঘনাদবধের রাবণ অপেক্ষা অধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছে তাহা 
আমর| «শিরিশ-প্রতিভায়” আলোচনা! করিয়াছি। গিরিশচন্দ্র 
রামচরিত্রও সম্পূর্ণ মানবীয় ভাব রক্ষা করিয়াই অস্ত করিয়া- 
ছেন। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা “গিরিশ-প্রতিভায়” আছে 
বলিয়া এখানে আর তাহ। উল্লিখিত হইল ন1। 


পৌরাণিক নাটকে 8৫ 


গিরিশচন্দ্রের পুর্বেবে কালীপ্রসন্ন সিংহই প্রথম পৌরাণিক 
নাটক “সাবিত্রী-সত্যবান্” (১৮৫৯, মার্চ ) প্রণয়ন করেন এবং 
“বিস্কোত্সাহিনী থিয়েটারে” উহ অভিনীত হয়। ইহারও পুর্বে 
১৮৫২ খুষ্টাব্দে তারাটাদ শিকদার “ভদ্রীর্জভুন” নাটক প্রথয়ন 
করেন। এই নাটকের দুই একটি দৃশ্টে গপ্ভে কথোপকথন 
ব্যতীত আর সমস্তই পয়ারছন্দে রচিত। পুস্তকখানিও নাটকত্ব- 
বর্জজত। এ সম্বন্ধে 190 01 009 [0019] 96889, ০. 
[াতে বিস্তৃতভাবে আলোচন! করিয়াছি। ইহার পরবস্তী নাটক 
মাইকেল মধুসদ্রন দত্তের “শর্িষ্ঠা ।* শর্িষ্ঠার অভিনয়ে (১৮৫৯, 
সেপ্টেম্বর ) বেলগাছিয়া থিয়েটারের যশঃসৌরভ চারিদিকে 
ছড়াইয়া পড়িলেও এবং নাটক হিসাবে ইহার কিছু কিছু গুণ 
থাকিলেও, নাটকখানির বিশেষত্ব খুবই কম। ইহার ভাষ৷ 
কবিত্বপুর্ণ হইলেও নাটকোপযোগী হয় নাই। শ্রদ্ধেয় যোগীন্দর- 
নাথ বন্থু মহাশয় বলেন “ইহার ভাব অনেক স্থলে কৃত্রিমতাপূ্ণ 
১,১০০, **গ্রচলিত যাত্রা প্রভৃতিতে যেমন নাটকীয় পাত্র 
আসিয় শ্রোতার নিকটে আপনার স্তুদীর্ঘ কাহিনী বর্ণনা! করিতে 
আরম্ভ করে, শশ্মিষ্ঠাতেও অনেক স্থলে সেইরূপ কর! হইয়াছে 
দেখিতে পাওয়া যায় ।” 

শর্দ্িষ্ঠঠ নাটকের পরবর্তী কবি মনোমোহন বন্ম-বিরচিত 
'রামাভিষেক নাটক” (১৮৬৮), “সতীনাটক+ (১৮৭১), ও 
ছহুরিশ্চন্দ্র (১৮৭৪) এবং হরলাল রায়-প্রণীত 'শত্রসংহার 
(১৮৭৪, ১২ ডিসেম্বর ) উল্লেখযোগ্য পৌরাণিক নাটক । কবি 
মনৌমোহন বন্থুর নাটকগুলি *বৌবাজার বেল থিয়াটারে” 
এবং 'শত্রসংহার” ম্যাশনেল থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল। 
নাটক হিসাবে *শত্রসংহার'ও কিছু সুখ্যাতি লাভ করিতে সমথ 
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হয়। অতঃপর গিরিশচন্দ্র তাহার অসামান্য নাটকীয় প্রতিভা 
লইয়া পৌরাণিক নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার রচিত 
পৌরাণিক নাটকাবলী তাহাকে পৌরাণিক নাট্যজগতের একচ্ছত্র 
সআাটের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছে। নাট্যসআাটুরূপে 
তাহার গৌরব ও প্রতিষ্ঠ। আজ পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ন রহিয়াছে । 

গিরিশচন্দ্রের নাটকীয় প্রতিভার প্রথম 'উদ্মেষের যুগে আর 
কেহ যে পৌরাণিক নাটক রচনা করেন নাই এমন নহে। 
এই সময়ে ষীহারা পৌরাণিক নাটক রচনা করিয়াছিলেন 
তাহাদের মধ্যে ঘাটেশ্বরের জমিদার কেদার চৌধুরী এবং 
সুপ্রসিদ্ধ কবি রাজকৃষ্চ রায়ের নামই বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য। কেদার চৌধুরীর “ছত্রভঙ্গ' নাটকের শেষ অভিনয় 
হয় (১৮৮৩-৮৪) প্রতাপ জন্ুরীর ন্যাশনেল থিয়েটারে 
এবং তীগছার পপাগুবনির্ববাসন” নাটকের অভিনয় উপলক্ষে 
গোপাললাল শীলের এমারেল্ড (১৮৮৭, ৮ অক্টোবর ) 
থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা । বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত বিহারীলাল 
চট্রোপাধায়-প্রণীত “পাগুব-নির্ববাসন,” *ও্রীবৎসচিস্ত।,৮ “দুর্ববাসার 
পারণ” “রাজসুয় যজ্ঞ” প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য পৌরাণিক 
নাটক। রবীন্দ্রনাথের “বাল্সীকিপ্রতিভার» প্রথম অভিনয় 
হয় ১৮৮৬ খুষ্টাব্দবে। এই বৎসরেই নগেন্দ্রনাথ ঘোষের 
“মহাশ্বেতা” এবং “বিমুক্ত-বেণী-বন্ধন” রচিত হয়। আর পণ্ডিত 
হরিভূষণ ভট্টাচাধ্য মহাশয়ের “কুমার-সম্ভব* ইহার পুর্বেবই রচিত 
হইয়াছিল। ৃ্‌ 

উপরে যে সকল নাট্যকারগণের নাম আমর! করিলাম 
তাহাদের মধ্যে রাজকুষ্ণ রায়ই সমধিক ন্খ্য/তি লাভ করিয়া- 
ছিলেন৷ তাহার প্প্রহলাদচবিত্ত নাটকের এতই সমাদর হইয়। 
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ছিল যে যাত্রাওয়ালারা তাহার অনুকরণে প্রহলাদচরিত্র পালার 
অভিনয় আরস্ত করে। এই যাত্রীভিনয় তকালে ঢাকা, ফরিদপুর 
প্রভাতি অঞ্চলে “নূতন যাত্রা” নামে অভিহিত হইত। বেঙ্গল 
থিয়েটারে অভিনীত রাজকৃষ্ণ রায়ের 'প্রহ্লাদচরিত্র গিরিশচন্দ্রের 
প্রহলাদচরিত্রঁ অপেক্ষাও অধিকতর যশ ও খ্যাতি অর্জন 
করিয়াছিল। রাজকুঞ্জ স্থন্দর গান বাঁধিতে পারিতেন। তাহার 
রচিত প্রহলাদচরিত্রের অভিনয়ে যে অভিনেত্রী প্রহলাদের 
ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তিনি শুধু প্রহ্লাদের গানের 
জন্যই সাধারণের নিকট প্প্রহ্লাদ” আখ্যা! লাভ করিয়াছিলেন । 
রাজকুঞ্জ রায়ের 'হরধনুর্ভঙ্গ' ও “রামের বনবাস' উল্লেখযোগ্য 
পৌরাণিক নাটক। 

গিরিশচন্দ্রের প্পরচ্লাদচরিত্র' নাটকে বিশেষত্ব লক্ষিত হয় 
হিরণ্যকশিপুর চরিত্র-অঙ্কনে। এই নাটকখানি চৈতন্তলীলার 
সমসময়েই রচিত হয়, এই জন্য উহাতে কুষ্ণদ্বেষী অথচ উন্নতকায়, 
উন্নতমনা এক বিরাট দৈত্য-চরিত্রের যেরূপ পরিকল্পনা হওয়া 
উচিত গিরিশচন্দ্রের লেখনীমুখে উহা সেইরূপ ভাবেই ফুটিয়। 
উঠিয়াছে। হিরণ্যকশিপু কুষ্ণকে সংহার করিতে চান, আবার 
তাহাকে তাহার অন্তরের মধ্যে পাইবার জন্যও তিনি ব্যগ্র। 
শক্রভাবে হরিকে পাইতে চাহিয়া ক্রমে তাহারই জন্য কিরূপ 
ব্যগ্রও উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছেন, কিরূপে অন্তিম সময়ে হরির সেই 
মোহনমু্তি ধ্যান করিতে করিতে তাহার চরণে স্থান পাইয়াছেন, 
গিরিশচন্দ্র তাহা স্তরে স্তরে তাহার নিজের সংশয়াকুলিত চিত্তের 
অন্ত্বন্, তাহার ব্যাকুলতা, “কিন্তু মম অন্তরের কালি নাহি 
গেল”__বলিয়া তাহার সেই অন্ুতাপের ছায়াপাতে ফুটাইয়া 
তুলিয়াছেন। কিন্তু সাধারণ দর্শক হিরণ্যকশিপু-চরিত্রের এই 
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সূন্মম বিশ্লেষণ বুঝিয়া উঠিতে সমর্থ হয় নাই। তাই তৎকালে 
এই নাটকখানি যোগ্য সমাদরলাভে বঞ্চিত ছিল। 

'বুদ্ধদেব-চরিত” 0) 40010এর [0161)0 01 499র 
ছায়াবলম্বনে রচিত। কিন্তু বুদ্ধদেব-চরিত্র এমন সরসভাবে 
রচিত হইয়াছে যে অন্য কোন বহিঃপ্রভাবের ছায়াপাত কণামাত্রও 
'দৃষ্ট হয় না। বুদ্ধদেব জন্মের মত সংসার পরিত্যাগ করিয়া 
চলিয়া! যাইতেছেন-__যাইবার সময় একবার প্রেয়সী পত্বী ও 
নবজাত শিশুপুত্রের মুখ দেখিবার জন্য তাহার হৃদয় ব্যগ্র হইয়া 
উঠিতেছে, কিন্তু আবার মানবের জরামরণের দুঃখ দুর করিবার 
স্মহান্‌ ব্রতের কথা ম্মরণ কারয়া স্মেহের বন্ধনকে ছিম করিয়! 
দৃঢ়চিত্তে কর্তব্যের পথে অগ্রসর হইতেছেন__-এই হদয়-দ্ন্ৰের 
চিত্রটি বড়ই মধুর, বড়ই স্থন্দর, বড়ই প্রাণম্পর্ণী। প্রথমে ভোগ, 
তারপর কঠোর সাধন! এবং সর্বশেষে মধ্যপথ- নিয়মিত আচার- 
প্রতিপালন-_জীবনের এই ক্রম-অভিব্যক্তিটি গিরিশচন্দের 
স্থুনিপুণ তৃলিকা-স্পর্শে সুন্দর হইয়। ফুটিয়। উঠিয়াছে 1 বিশ্বিসারের 
রাজসভায় আত্মবলিদানেও তাহাকে সহতআ ছাগ বলিদান 
হইতে প্রতিনিবৃন্ত করিবার মহতী প্রচেষ্টায় বুদ্ধদেব-চরিজ্রের 
পরিপুর্ণ অভিব্যক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে । বুদ্ধদেবের জন্মের কারণ- 
সম্বন্ধে প্রস্তাবন।টি গিরিশের সম্পূর্ণ নিজন্ব। 

বিশ্বমঙ্গল নাটকে বিল্বমঙ্গল-চরিত্রের বিপুল পরিবর্তনের মূলে 
রহিয়াছে তাহার একনিষ্ঠ প্রেম। যে প্রেম একদিন তাহাকে 
বারাঙ্গনার প্রতি আসক্ত রাখিয়াছিল_-যে প্রেমের জন্য তিনি 
শবকে কান্ঠখণ্ড মনে করিয়া তাহাই আকড়াইয়া ধরিয়৷ নদী পার 
হইয়াছিলেন, রজ্ছু' মনে করিয়া কালসর্পকে ধরিয়াই উপরে 
উঠিলেন-__দেই একনিষ্ঠ প্রেমের ধারা যখন ভগবানের দিকে 
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প্রবাহিত হয়, তখন উহা কিরূপ মহান্‌ ভাবে অভিব্যক্ত হইয়1 উঠে 
বিশ্বমঙগলে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। বেশ্যাশক্তি, ব্যাকুলতাঃ 
বৈরাগা, পুনরায় আসক্তি, তীব্র বৈরাগ্য, ভাবসমাধি, নাম-সাধনা 
প্রভৃতি মানবীয় ভাবের বিভিন্ন স্তর বিল্বমঙ্গল-চরিত্রে স্ুন্দররূপে 
ফুটিয়া উঠিয়াছে। তক্তিরসের সংমিশ্রাণে নাটকীয় চরিত্র এমনই 
সরসতা প্রাপ্ত হইয়াছে যে, এইরূপ নাটক-রচন1 একমাত্র গিরিশ- 
চন্দ্রের পক্ষেই সম্ভব। কালাপাহাড়, অ:শাক, শঙ্করাচাধ্য ও 
তপোবল নাটকও এই ভাব-অবলম্বনে রচিত। কালাপাহাড় 
কিরূপ ঘোর নাস্তিকতার মধ্য দিয়! ক্রমে ক্রমে ভগব€ প্রেমক 
হইয়া উঠিলেন__একবার প্রণয়নীকে পাইবার বিপুল আগ্রহ, 
আবার তাহার প্রতি প্রবল বিতৃষ্জ__-একবার প্রতিহিংসা-বৃত্তি 
চরিতার্থ করিবার দুর্জয় আকাঙক্ষা, আবার অনুতাপানলে দগ্ধ- 
হৃদয়__এই সকল বিভিন্ন বিরুদ্ধ ভাব, অনুকূল ও প্রতিকূল ঘটনার 
ঘাত প্রতিঘাতে, পুরুষকারের প্রচেষ্টায় আশায় ও নিরাশায়__ 
মোহে ও ত্যাগে কালাপাহাড়-চরিত্রের পরিপূর্ণ বিকাশ হইয়াছে । 
অবশেষে কালাপাহাড়ের সংশয় বিশ্বাসে এবং কাম প্রেমে পরিণত 
হইল। এইখানে নাট্যকলার অতি স্থন্দর পারস্ফুরণ হইয়াছে । 
শ্রেষ্ঠ সমালোচক দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ বলিয়াছিলেন, *শ্রেষ্ঠ- 
কলাবিদ 10981156ও নয় £681156ও নয়, সে 1₹26018115. 
রূপের ভিতর যখন আত্মার রসটি জাগিয়। উঠে তখনই তাহা 
স্বন্দর। যখন মনকে রসের মধ্যে ডুবাইয়। দেওয়। হয় তখনই 
বন্দর স্থুন্দর।” এই স্থন্দরকে, প্রকাশ করিবার জন্য কল্পকলার 
সৃগি_-এই শ্রেষ্ঠকলার মভিব্ক্তি কালাপাহাড় নাটকে । 
অশোক নাটকের মূলে ইতিহাস থাকিলেও তাহাও এই শ্রেণীর 
নাটক ।. ক্ীরোদপ্রসাদের.চগাশোক এবং গিরিশচন্দ্র ধর্ম্মা- 
৭ 
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শোকের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে । বৌদ্ধধর্মের মূলই যে 
ক্ষমা ও ত্যাগ তাহাই অশোক নাটকে প্রদর্শিত হইয়াছে এবং 
আরও প্রমাণ করা হইয়াছে যে, হিন্দু ও বৌন্ধধর্্দ মূলতঃ এক । 
কিন্তু অশোক-চরিত্রের ক্রম-অভিব্যক্তি--সংহার কার্য্যে ব্রতী, 
নিষ্ঠুর হৃদয়, দয়াহীন, ধর্মহীন উত্তপ্তমস্তি্ষ অশোকের ক্ষমাশীল, 
পরোপকারী, আত্মত্যাগী অশোকে পরিণতিই, এই নাটকের 
প্রধান বিশেষত্ব । বড়ই অন্তত এবং বিচিত্র অবস্থার মধ্য দিয়া 
গিরিশচন্দ্র অশোক-চরিত্রকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। উন্নত-হৃদয় 
লইয়াই অশোক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার প্রতি 
পিতার বিজাতীয় ঘ্বণ। এবং ভ্রাতার বিদ্বে-_আঘাতের পর 
আঘাত তাহার হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করিয়। তুলে। শুধু তাই 
নয়-__-জনসাধারণ কর্তৃকও তিনি পরিত্যক্ত। পিতার রাজ- 
সিংহাসনে তাহারই তো ন্যাষ্য অধিকার । কিন্তু তাহার ম্যায় 
. বীরপুত্রকে উপেক্ষা করিয়া বংশের কুলাঙ্গার অকর্ম্মণ্য, অযোগ্য 
ব্যভিচারী পুত্র হুসীমের প্রতি পিতা পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন 
করিতেছেন, অশোকের দেহের রাজচক্রবস্তিব্যঞ্লক জটুল চিহৃকে 
কুষ্ট রোগ মনে করিয়া ঘ্বণায় নাসিক। কুঞ্চিত করিতেছেন, 
পিতা হইয়া দিবারাত্র পুত্রর মৃত্যু-কামনা করিতেছেন-__ 
চারিদিক হইতে আঘাত পাইয়া অশোকের চিত্ত বিদ্রোহী 
হইয়া উঠিল। তিনি যে পাটলীপুত্রের অধীশ্বর হইবেন, এ 
শুধু তাহার আকাঙক্ষা নয়_তাহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা । কিন্তু 
পিতা বলিতেছেন-_ 

“অধীশ্বর হবে ? অধীশ্বর হবে? তুই আবার নগরে প্রবেশ 
করেছিস? তোর যে প্রাণ-বধের আজ্ঞা দেই নাই এই তোর 
প্রতি যথেক্ট ক্ষমা! | কুষ্ঠরোগী, নাপ্তিনী-পুত্র, দূর হ দুর হ-_* 
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পিতার নিকট হইতে দারুণ আঘাত পাইয়! মর্্ন্তাদ যাতনায় 
অশোক চীৎকার করিয়া! উঠিলেন_ দয়ালু অশোকের প্রাণে 
নিষ্ঠুরতা জাগ্রত হুইয়। উঠিল :__ 


কোথা ধশ্ম ! নামে মাত্র আছ কি জগতে ? 
তাগ্যহীন বুজনে ধরে এ ধরণী; 
কিন্তু অতি দীনজন 

পিতৃ-ন্সেহে বঞ্চিত নহেক কদাচন ! 
আত্মহত্য। উপায় কি মম? 

বিদ্রোহী হদয়, 

এত অপমানে ধৈর্য্য না! ধরিতে পারে। 
মাতৃন্সেহ, মাতৃবাক্ বন্ধন কেবল-_ 
নহে প্রজ্ঘলিত কোপানলে 

ভম্মসাঙ করিতাম এ পাপ সংসার । 
যেন এ পাপ-ধরায়, 

পিতা-পুত্র পুনরায় সম্বন্ধ না হয়! 
আজীবন পশু বা মানবে 

সমভাবে করিয়াছি দয়! বিতরণঃ 

কিন্তু এবে রাখি যদি এ ঘ্বণ্য জীবন, 
স্তম্তিত করিব ধরা নিষ্ঠুর আচারে। 
দেখিব দেখিব, 

প্রবল শোণিত-আোতে তিতি বন্থমতী 
হয় ব! না হয় তার' আচারবর্ততন | 


পাঠকবর্গের অবগতির জন্য এখানে বলিয়! রাখ! প্রয়োজন যে, 
অশোকের জননী স্ৃভদ্রাগী ছিলেন ব্রাহ্ধণ-কুমারী। কোন 
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মহাপুরুষ গণন! করিয়া বলিয়াছিলেন, তাহার গর্ভে রাজচক্রুবর্তী 
পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে । এইজন্য তাহার পিতা তাহাকে পাটলী- 
পুত্রর রাজমন্তঃপুরে রাখিয়া যান! কিন্ত স্থভদ্রাঙ্গীর অসামান্য 
রূপলাবণ্য-দর্শনে ঈর্যাপরায়ণা রাজ্জ্রীগণ তাহাকে হীন ক্ষৌর- 
কার্ষে নিযুক্ত করিয়া ছিলেন। আশোককে “নাপ্তিনী-পুত্র 
বলিয়া সম্বোধন করিবার ইহাই পুর্ব ইতিহাস। " 

অতঃপর অশোক যখন রাক্ষসিংহাসনে আরোহণ করিলেন 
তখন একমাত্র কলিঙ্গাধিপতি ব্যতীত ভারতের অন্যান্য রাজন্যবর্গ 
সকলেই তাহার বশ্যত৷ স্বীকার করিয়াছিলেন । কলিঙ্গাধিপতি 
তাহাকে সম্ন্ট বলিয়া স্বীকার না করায় অত্যাচারের পরা কাষ্ঠ। 
প্রদর্শন ক্রয় অশোক কলিঙ্গ-ছূর্গ ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেন। 
ইতিহাস ও বৌদ্ধ পুরাণে এই নিষ্ঠুর আত্যাচার-কাহিনী বর্ণিত 
হইয়াছে । অশোকের এই নিম্মম অত্যাচার-কাহিনীকে গিরিশ- 
চন্দ্র একটি নূন রূপ দিয়াছেন, একটি নুতন দিক্‌ হইতে এই 
নিষ্ঠুরতা তিনি দেখিতে পাইতেছেন, তাই তিনি বলিয়াছেন__ 


“ঘোর হৃদয়-ঝটিক! উড়ায়েছে স্বভাব তাহার £* 
নিজে অনেক নিষ্ঠুর গীড়ন সহা করিয়াছেন বলিয়াই__ 
“গীড়নে করেন তিনি শাসন-স্থাপন |» 


বাল্যকালে সামান্য পতঙ্গের প্রাণনাশেও যাহার প্রাণ ব্যথায় 
ভরিয়। উঠি, সেই অ.শাকের স্থকোমল মনোবুন্ত অবস্থা 
বিপর্ধ্যয়ে পড়িয়া কিরূপে দানঝায় প্রবৃত্তিতে পরিণত হইল-__ 
“মার” আসিয়। কিরূপে তাহাকে আশ্রয় করিল, গিরিশচন্দ্রের 
স্থুনিপুণ তূলিকা-স্প-্শ তাহ! অতি সুন্দররূপে অঙ্কিত হইয়াছে। 
অত্যাচারের পরে অনুতাপ আসিয়া তাহার চিত্তকে অধিকার 
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করিল, উপগ্ুপ্তের কাছে আত্মত্যাগের মহতী শিক্ষা তিনি লাভ 
করিলেন । কিন্তু পুনরায় অহঙ্কারে চিত্ত তাহার ভরিয়া 
উঠিল-_-“আত্মত্যাগ বাক্য আড়ম্বর” বলিয়া! তাহার ধারণা 
জম্মিল, তাহার চিন্ত আবার নিষ্ঠুর হইয়া উঠিল-_-তিনি এবার 
ভিক্ষুগণকে বধ করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। কিন্ত 
পুনরায় তাহার "অনুতাপে চিত্ত ভরিয়া উঠিল, তাহার 
প্রাণে সর্ববন্বত্যাগের বাসন! জাগিয়। উঠিল, এবং তিনি আবার 
পরিপূর্ণ আন্মত্যাগের নূতন দীক্ষা লাভ করিলেন। অশোকের 
এই যে ক্রমবিকাশ, ধন্মাশোকরূপে তাহার চরিত্রের এই যে 
পরিণতি, গিরিশচন্দ্র তাহ। তাহার অসামান্য কৃতিত্বের সহিত 
স্তরে স্তরে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ধর্ম্মচিন্তাই অতঃপর রাজা 
অশোকের সর্বস্ব হইয়া! উঠিল, ক্রোধকে তিনি দমন করিতে 
সমর্থ হইলেন__সসাগরা ধরিত্রীর অধীশ্বর সকল ভুলিয়! 
প্রজাবর্গের হিসাধনে আত্মনিয়োগ করিলেন। কিন্তু ইহাতে 
শুধু আদর্শ নরপতি হয় তো হওয়া যায়__খাটি মানুষ তো! 
হওয়া যায় না-বুদ্ধদেবের মহাজ্যোতি তো দর্শন হয় না! 
মোহই মানুষের প্রধান শক্রু। মোহবীজ হইতেই বহুশাখা- 
বিশিষ্ট মহাপাপ-বুক্ষ উৎপন্ন হয়। ক্রোধ শান্ত হইয়াছে বটে, 
কিন্তু বহুরূগী কাম-ধন্মের আবরণে আসিয়৷! তাহাকে ছলনা 
করিতে লাগিল। তিষ্যরক্ষিতার ছলনায় তিনি মোহে পতিত 
হইলেন। ভোগ বাতীত প্রারন্ধের ক্ষয় হয় না। তাই ক্রমে 
তিনি যখন এ পাপীয়সীর মোহবিষের তীব্রস্থালা অনুভব করিতে 
পারিলেন তখন কামও তাহার নিশ্মূল হইয়া! গেল। পূর্ব্বোক্ত 
সনস্ত পরিবর্তনের পরেও . পরিবর্তনের নূতন শ্োত অশোক- 
চরিত্রের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। 


৫৪ গিরিশচন্দ্র 


ক্রোধ দূরীভূত হইল, কাম বিলুপ্ত হইল, মাতসর্যযও বিনাশ 
প্রাপ্ত হইল, কিন্ত্ব হাতেও শেষ হইল না--দেহাভিমান তো 
বিদুরিত হইল না। বৌদ্ধসঙ্ঘকে তীহার সমস্ত রাজ্য তিনি 
দান করিয়। ফেলিলেন বটে কিন্তু অন্তরে রহিয়া গেল দানের 
গৌরব বোধ । ক্রমে তিনি এই গৌরবকেও বিসর্জন দিয়, 
“রাজা, ধন, কাত্তিকলাপ কিছুই আমার নয় সমস্তই বুদ্ধদেবের, 
আমি নিমিত্তমাত্র” এই সারতন্ব উপলব্ধি করিলেন এবং দিব্যৃষ্টি 
লাভ করিলেন । 
অশোককে মানব-মনের এই সকল বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়া 
অতিক্রম করাইয়। তাহাকে আদর্শ চরিত্রে পরিণত করিতে 
গিরিশচন্দ্র নাট্যকলার অদ্ভুত অভিব্যক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন । 
কি কর্মক্ষেত্রে, কি ধন্মসংস্থাপনে, কি সমাজ-সংস্কারে, কি দেশ- 
হিতৈষণায় কেহই পুর্ণমানবত্ব লইয়া আসে না। জীবন- 
গ্রাম অবশ্যান্তাবী। বারংবার নিক্ষল হইলেও চেষ্টায় বিরত 
হওয়া কিছুতেই উচিত নয়। গিরিশচন্দ্র এই সংগ্রামের বিভিন্ন 
স্তর অশোক-চরিত্রের ক্রম-অভিব্যক্তির মধ্যে প্রদর্শন করিয়াছেন । 
এই জাতীয় ইতিহাস-মূলক “সৎনাম” নাটকেও গুলসানার 
প্রতি প্রণয়াশক্ত হইয়! রণেন্দ্র একবার নিজের কর্তব্য ভূলিয়। 
যাইতেছেন, আবার নিজের কর্তব্যসাধনে প্রাণপণ চেষ্টা 
করিতেছেন। আসক্তি ও কর্তব্যের এই দ্বন্বক্ষেত্রে বৈষ্ণৰী 
তীহাকে দৃঢ়চিন্তে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়। জয়লাভ করিবার জন্য 
উৎসাহিত করিতেছেন.  , 
ভাব কেন হে বীরকেশরী ? 
স্পর্শে নারী সবার হৃদয়, 
বীর তায় নাহি হয় বিচলিত। 


পৌরাণিক নাটকে ৫৫ 


ফুলশরে কম্পিত শঙ্কর, 
যোগভঙ্গ হয়ে ছিল তার 3 
কিন্তু যোগীশ্বর__ 
মদন-্দাহন করিলেন নয়ন-অনলে ; 
স্মরহর নাম সে কারণ । 
মন্মথেক্ শরাঘাতে ন! হয় কাতর, 
অধিক মাহাত্ম্য জেনে তার। 
স্থসিদ্ধ-সঙ্থল্লে যেই, বীর-_দৃঢ়পণ, 
হৃদয়-দৌর্ববল্য পারে করিতে বর্জন, 
তা হ'তে মহৎ কেব! এ তিন ভুবনে ? 
অস্্রাধাত বিন! কেহ ন! হয় কাতর ; 
কিন্তু প্রবল আঘাতে যেই বীর রহে স্ফির, 
ধন্য বলি মাহাত্ম্য তাহার ! 

_-€ম অঙ্ক, ১ম গর্ভা্ক। 


নারীর মোহে পতিত হইয়া বীর রণেন্দের ব্রতভঙ্গ হইল, কিন্তু 
অশোক কাম, ক্রোধ, মাতসর্যা, মোহ, অভিমান পরিত্যাগ করিয় 
আদর্শ চরিজ্র লাভ করিলেন। আবার দৃঢ়-সন্কল্প ব্যক্তিকেও 
এই সকল রিপুর সহিত কিরূপ ঘোরভুর সংগ্রাম করিতে হয়, 
গিরিশচন্দ্র তাহার প্রতিভার শেষ দান “তপো বল” নাটকে তাহা 
দেখাইয়াছেন । 

বিশ্বামিত্র যখন বুঝিলেন ব্রহ্মশূক্তিই একমাত্র শক্তি, তখন 
তনি এই শক্তি লাভ করিবার জন্য সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। 
বু তপশ্চরণ, অনেক কৃচ্ছুসাধন, উত্থান-পতন ও ঘাত প্রতি- 
ঘাতের মধ্যদ্বিয়া ক্রেমে উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে আরোহণ 
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করিয়া তিনি ব্রহ্মশক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মানব- 
জীবনের এই ক্রমবিকাশের চিত্রটি গিরিশচন্দ্রের অনন্যসাধারণ 
শক্তির পরিচায়ক । রাজবিত্ব লাভ করিয়াও বিশ্বামিত্র পাইয়া- 
ছিলেন কেবল জড়শক্তি, যাহার সম্বন্ধে পরমহংসর্দেব বলিতেন, 
“রাজার দুয়ারে আসিয়। লাউ কুমড়ো! মাগিব কেন ? রাজধিত্বের 
পর ব্রহ্মধিত্ব লাভ করিবার জন্য তিনি কৃতসঙ্ল্প হইলেন। কিন্তু 
অন্তরে তখনও প্রতহিংসাবৃত্তি রহিয়। গিয়াছে-_পুত্রশোকে যে 
প্রতিহিংসানল হৃদয়ে প্রজ্বলিত হইয়াছিল তাহা তখনও 
নির্বাপিত হয় নাই। এই প্রতিহিংসানল তিনি নির্ববাপিত 
করিতে চাহিলেন বশিষ্ঠের শত পুত্রকে বিনাশ করিয়া। এই 
উদ্দেশ্ু-সাধনের জন্য তপোবলে তিনি রাজ! কল্মাপাদকে শত 
হস্তার শক্তি প্রদান করিয়াছিলেন । অহঙ্কারও তীাহ।র ছিল যে, 
তিনি “কামজয়ী পুরুষ, সঙ্গে স্ত্রী সত্বেও কামে বিরত।” তাই 
মোহিনী মেনকার মোহজালে তিনি পতিত হইলেন-_শকুম্থলার 
জন্ম হইল। কিন্তু “ঝরিল অনলরাশি খষির নয়নে”__ 
বিশ্বামিত্র আরও দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন__ 


আজি হতে সঙ্কল্প আমার 
বিদ্ব-বাধা করি অতিক্রম-_- 
রব ঘোর সাধনে মগন 
হয় হ'ক শরীর-পতন, 
প্রতিজ্ঞ! না ভঙ্গ হবে মম । 
'-_ ওয় অস্ক, ৭ম গর্ভাঙ্ক । 


তপস্যার সময় কাম-ক্রোধের আক্রমণ বিশ্বামিন্রকে বিব্রখ 
করিয়া-তুলিত। ক্রোধবশে রম্তাকে তিনি অভিশাপ-প্রদান 
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করিয়াছিলেন। কিন্তু দৃটচিত্ত হইয়৷ ক্রমে সমস্ত বাধাবিষ্ব 
অতিক্রম করিয়। তিনি ব্রহ্মধিত্ব লাভ করিলেন। ব্রহ্মবিত্ব লাভ 
করিয়াও ক্ষমাগুণ তিনি অর্জন করিতে পারেন নাই, তখনও 
অহঙ্কার তাহার হৃদয় অধিকার করিয়। বর্তমান ছিল। এবং এই 
সমস্ত রিপু জয় ,করিবার পুর্বেব তিনি ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে 
সমর্থ হইলেন না। রিপুর সহিত সংগ্রামে এই যে জয়পরাজয়, 
জীবনের এই যে উত্থানপতন--মনের এই যে সঙ্কল্প-বিকল্প, তাহ! 
“তপোবল” নাটকে জীবন্ত হইয়া ফুটিয়। উঠিয়াছে। “তপো- 
বলের শেষ দৃশ্যে বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ-মারণ-যজ্ঞে ব্রতী, কিন্তু 
বশিষ্ঠেব প্রাণ নির্ভয়, অচঞ্চল, ক্ষমাশীল তাহার প্রশান্ত মুক্তি 
দেখিয়া বিশ্বামিত্র নিজেব দোষ, নিজের মনের ছলনা সমস্তই 
বুঝিতে পারিলেন। এবাব সর্বশেষ বিপুকেও তিনি জয় করিতে 
সমর্থ হইলেন-__বশিষ্ঠের "ক্ষমাশীলতাঃ দেখিয়া নিজেও ক্ষমা 
করিতে শিখিলেন। তাহার মধ্যে ব্রাহ্মণত্বের উন্মেষ হইল, 
নিজ হস্তে বারিসিঞ্চন করিয়। তিনি যন্ভ্ানল নির্ববাপিত করিয়া 
দ্রিলেন। জীবনের এই ক্রমবিকাশের ধারাটি অশোক অপেক্ষাও 
বিশ্বামিত্র চরিত্রে অধিকতর পরিস্ফুট হইয়। উঠিয়াছে। উপগুপ্ত 
এবং বশিষ্ট উভয়েই 16৮€101)60 গ17912161-_পুর্ণ বিকশিত 
চরিত্র, তাহাদের অন্তরে দ্বন্দ আর সম্ভব নয়। তাহাদের নিদ্বন্ছি 
অন্তরের অনুপ্রেরণায় অশোক ও বিশ্বামিত্র নান! বিভিন্ন অবস্থা 
অতিক্রম করিয়া মহত্ব চরম মহত্বসীমায় উপনীত হইয়াছেন__ 
অশোক বুঝিলেন অভিমান বৃথা, বিশ্বামিত্র বুঝিলেন “এই মহত্বের 
অভাব আমার 1৮ কালাপাহাড যেমন চিন্তামণির প্রভাবে ক্রমে 
আত্মত্যাগ শিক্ষা করিয়াছিলেন, এই দুইটি চরিত্রও তেমনি 
মহদাদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়। পরিণতি লাভ করিয়াছে । “কালা- 
৮ 
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পাহাড়ে” ষাহ। আরম্ত, “অশোকে” তাহার পরিণতি, “তপোবলে* 
তাহার পরিসমাপ্তি । তাই নাটক হিসাবে “তপোবল” একখানি 
উচ্চাঙ্গের নাটক । এইরূপ অসামাশ্য নাট্যপ্রতিভার বলে গিরিশ- 
চন্দ্র দীর্ঘ ত্রিশ বসর পর্য্যন্ত নাট্যজগতে অপ্রতিদ্ন্ী ছিলেন। 

গিরিশচন্দ্রের পরেও অনেক নাট্যকার পৌরাণিক নাটক 
প্লচন৷ করিয়াছেন। তন্মধ্যে অস্বতলাল বন্থু মহাশয়ের হরিশ্চন্দ্ 
(১৮৯৮), যাজ্জসেনী (১৯২৮), ক্ষীরোদপ্রসাদের সাবিত্রী 
(১৯০২), উলুপী (১৯০৬), ভীম্ম (১৯১৩) ও নরনারায়ণ 
(১৯২৬ ), হরিশ্চন্দ্র সান্ালের বিশ্বামিত্র (১৯১ ) ও ভীক্ষ 
(১৯১৩), দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ভীক্ম, পাষাণী ও সীতা, ভূপেন্দ্ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষত্রবীর (১৯১৪ ), অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়েৎ 
রামানুজ (১৯১৬), কর্ণাজ্জুন (১৯২৩) ও প্রীকৃষ্ণ ( ৯২৬) 
এবং শ্রীযুক্ত যোগেশ চৌধুরীর সীতা (১৯২৪) প্রভৃতি নাটক 
উল্লেখযোগ্য । এই সকল নাট্যকারদিগের অধিকাংশই গিরিশ- 
চন্দ্রকে গুরুজ্ঞানে ভক্তিশ্রন্ধা করিলেও এক অম্তলাল বন্ত 
মহাশম্ন এবং অপরেশচন্দ্র ব্যতীত অন্য কেহ বড় গিরিশচন্দ্রকে 
সম্পূর্ণরূপে তাহার অনুসরণ করেন নাই। এই নাটকগুলি গিরিশ- 
চন্দ্রের ছীচে রচিত হইয়াছে বলিয়! এখানে তাহাদের সমালোচনা 
করা নিষ্প্রয়োজন, বিশেষতঃ গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকের 
সহিত তুলনামূলক আলোচন। কর1 যাইতে পারে, এমন কোন 
বিশেষত্ব তাহাদের নাই। স্বর্গীয় বিপিনচন্ত্র পাল মহাশয় 
গিরিশচন্দ্রেকে পৌরাণিক নাটকের সম্রাট বলিয়া অভিহিত 
করিতেন । বনুভাষাবিদ্‌ পগ্ডিতপ্রবর স্ুবিখ্যাত অধ্যাপক স্বর্গীয় ' 
হরিনাথ দে মহাশয় গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটক সম্বন্ধে প্রায়ই 
বলিতেন-. 
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“পৌরাণিক ঘটনা অবলম্বনেও যে বর্তমান যুগের উপযোগী 
উৎকৃষ্ট নাটক রচনা! করা৷ যাইতে পারে, একমাত্র গিরিশচন্দ্রই ' 
তাহা প্রমাণিত করিয়াছেন» 

প্রাচীন গ্রীকনাট্যকার ব্যতীত পাশ্চাত্য-সাহিত্যেও কেহ 
,এ পর্য্যন্ত ভাল পৌরাণিক নাটক লিখিতে পারেন নাই, এমন 
কি ফরাসী নাটাকার 138017)8, স্বপ্রস্ছ্ধি কবি ও নাটাকার 
90890116ও তেমন কৃতকার্ধ্য হন নাইঞ্চ । 

নাটক সম্বন্ধে একটী কথা বলা আবশ্যক । ভাষা, চরিত্র- 
সষ্টি, ঘটনার সমাবেশ ও সঙ্কল্প-বিকল্ল, নাটকের প্রধান বিষয়ীভূত 
হইলেও, উহাতে লোকশিক্ষা একেবারে উপেক্ষা করা 'চলে 
না । ম্যাক্স্থইনি জাতীয়শিক্ষার জন্য জাতীয়নাটকের অভিনয়ের 
ব্যবস্থা করেন, জাতীয় নাটকের প্রচার করিয়া সোভিয়েট 
রাসিয়ার “মস্কো আর্ট থিয়েটার” এখন প্রধান জাতীয় শিক্ষা 
নিকেতন। আমাদের দেশেও একদিন জাতীয় রঙ্গমঞ্চ 
এইরূপ শিক্ষামন্দিরেই পরিণত হইয়াছিল। 

বেশী দিনের কথা নয়, _'বুদ্ধদেব' নাটক অভিনয় দেখিয়। 
অনেকে বলি বন্ধ করিয়াছিলেন, “বলিদান' অভিনয় দেখিয়! 
বাঙ্গালীহদয় বরপণ-প্রথার উচ্ছেদ সাধন করিতে ব্যগ্র হইয়া 
উঠিয়াছিল, পসিরাজুদেদীলা,, “মিঝকাশিম,, “প্রতাপাদিতা,* “রাণা- 


৮. [08106 10152106 0.010905তে ইছা'র ব্যতায় দৃষ্ট হয়, কিন্তু 09:66 কোন নাটক 
রচনা করেন নাই। 


৬০ গিরিশচন্দ্র 
প্রতাপ' দেখিয়া বাঙগলাকে ভালবাসিতে শিখিয়াছিল। গিরিশচন্্র 
আবার এই রঙ্গালয় হইতেই অনেক দর্শন-নীতি, ধর্মমীতত্ব, সেবা” 
মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন। “চৈতম্যলীল1” অভিনয় দর্শন 
করিয়। শ্রীরামকৃষ্জদেব বলিয়াছিলেন “নকলে আসলের উদ্দীপন! 
হয়, সোলার আতা দেখ লে সত্যিকারের আত মনে হয়”। 
পরবর্তী রচিত নাটক সমূহে আমরাও যখন দেখি 
কিরূপে বশিষ্টের আত্মাশক্তির কাছে বিশ্বামিত্রের রজোশক্তি 
পরাভূত হইল, কিরূপে পাগলিনীর মধুর কণে ব্রহ্মরূপকল্লন! 
অনুভূত হয়, তাহার “নাহি নাহি ফুরাইল বাক্‌, বর্তমান 
বিরাজিত” উদ্দাস বাক্যে নির্ববিকল্প সমাধির সন্ধান পাওয়। যায়, 
তখন প্রাণে যথার্থই আনন্দের সঞ্চার হয়। আবার যখন 
শঙ্করাচার্য্যের গম্ভীর উদাত্তকণ্ে সহজ বেদান্ত বাণী শুনিতে 
পাই__ 


“ধীর ভাবে কর ব€স মন সন্নিবেশ 
আম! হতে প্রিয় আর কি আছে আমার ? 
পুত্র পরিবার প্রিয় বস্তু যা আছে সংসারে 
প্রিয় তাহ! আমার বলিয়ে ৷ 
ব্রহ্ম বস্তু প্রিয় মম আমার সমান 
জন্মিলে এ জান 
আমি তিনি ভেদ নাহি রহে 
প্রিয় জ্ঞানে এক জ্ঞান জন্মে ব্রহ্ম সনে 
এই প্রিয় জ্ঞানে ক্ষুত্র অহম্‌ বিনাশ, 
ব্রন্মজ্ঞানে বিলুপ্ত অহম্‌ 
উদয় সোহং ভাব অহং বর্জন ! 
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মনোবুদ্ধি অহঙ্কার লয় সমুদয়-_” 
আত্মজ্ভানে অবস্থান ক্ষুদ্রাহংক্ষয়ে । 


যখন বিদ্তা ও অবিষ্তার পার্থক্য দেখিতে পাই-_ 


“ন্বর্ণ লৌহ শৃঙ্খলের প্রভেদ যেমতি 
বিষ্া/া আর অবিদ্ভার প্রভেদ সেরূপ 
উভয়ই বন্ধন :..****১১০*০, বর 


তখন বুঝিতে পারি মায়! দূর হইলেই তিনি ও আমি এক- 
অভেদ। আর সমজ্ঞানই মায়! বিনাশের একমাত্র মহৌষধ । 

বিশ্বমঙ্গল, শঙ্করাচার্ধ্য ও তপোবলের ন্যায় নাটক জাতীয় 
প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির মর্ম্ম-চিত্র সকলের সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়া 
দেয়। ভারতবর্ষের জাতীয়তার মুলে ধর্্ম-_ভারত ধর্্মপ্রাণ। 
এই নাটকগুলি জাতির হৃদয় উন্নত এবং সরস করিতে সমর্থ 
বলিয়াই চৈতগ্থলীলার পূর্বববর্তী ও পরবর্তী নাটক সমূহের 
চরিত্রন্থষ্টিমূলে যে বিশেষত্ব রহিয়াছে, তাহাই দেখাইতে আমরা 
প্রয়াস পাইয়াছি। স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, পরমহংস রামকৃষ্ণ- 
দেবের প্রভাবেই এই নাটকগুলির এত গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং 
ইহারা জাতির এত হিতকর । 

অনেকে মনে করেন, অন্যের প্রভাবান্বিত নাটকে নাট্যকলার 
স্কুরণ হয় না। গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে একথা একেবারেই অর্থহীন । 
পীস্রীরামকৃষ্ণ অনুপ্রাণিত গিরিশের সমস্ত নাটকেই একদিকে 
যেমন ভগবদ্ধার্তা স্থানলাত করিয়াছে, অপরদিকে আবার প্রচুর 
নাট্য-রসেরও স্্তি হইয়াছে । দর্শকের প্রাণে ভগবস্তৃক্তি সঞ্চার 


৬২ গিরিশচন্দ্র 
প্রকৃষ্ট রসাভাষ-্স্ষ্টি ব্যতিরেকে সম্ভব নয়, এবং তাহ! কেবল 
শ্রেষ্ঠ কলাবিদের পক্ষেই সন্তব। 

পূর্বাপর দেখিতেছি ভক্তিরসশ্ট্টি ভারতীয় নাট্যকলার 
একটা প্রধান অঙ্গ । বস্তুতঃ একাধারে ভক্তিরস এবং অন্যদিকে 
নাট্যকলার শষ কম শক্তি ও গৌরবের কথা নয়। ভারতের. 
কবিগণ সকল সময়েই স্বদেশের ভাবধারা, অবলম্বন করিয়। 
তাহাদের সমসাময়িক মহাপুরুষগণের জীবনালোচন1! করিয়! 
গিয়াছেন, এ দৃষ্টান্তও নিতান্ত বিরল নহে । আপনার: উপাস্থ- 
দেবতার প্রভাবান্ু প্রাণিত হইয়াই বরূপগোস্বামী “বিদগ্ধমাধব১ 
ও “ললিতমাধব' রচনা করিয়াছিলেন--আজও বিদগ্ধমাধব সর্বব- 
জনাদূৃত, “ৈতন্থচন্রোদয়” নাটকও তদনুভাবেই অন্ুপ্রাণিত। 
ভারতী মহাকাবোর অন্তরালেও এই সত্য নিহিত। জগতে 
আজও এমন কোন কবি বা নাট্যকার জন্মগ্রহণ করেন নাই 
ঘিনি রসস্ষ্টিতে ব্যাস ও বাল্ীকিকে অতিক্রম করিয়াছেন । 

মহ চরিজ্রের মহ ভাব প্রকাশ করিবার অধিকার এবং 
যোগ্যত। একমাত্র মহাকবি ব্যতিরেকে আর কাহারও সাধ্য 
নাই। হাই একাধাবে রসস্গ্টি ও মহৎ চরিত্রের বিকাশ করা 
রসম্রহট'গণের সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরব। ষোড়শ শতাব্দীর পরে 
গিরশচন্দ্রের পৃবববন্তী কি সমসাময়িক কোন কবির ভাগ্যেই 
রামকৃষ্ণ দেবের ন্যায় মহাপুরুষ দর্শন লাতের সৌভাগ্য হয় 
নাই। একমাত্র গিরিশচন্দ্রের গুভাদৃষ্টেই তিনি পরমপুরুষের 
কুপালাভ করিয়াছিলেন, এবং রচনাও স্বতঃই তদ্ভাবানু প্রাণিত 
হইয়া অভিনব রূপ ধারণ করিয়াছে । রর 

মহাকবি সেক্স্পিয়রের নাটকেও ভগব্দবাণী বা 
পারলৌকিকতন্ব উজ্জ্বল হইয়! উঠে নাই। কারণ অতীন্ড্রিয 
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রহস্যের প্রতি পাশ্চাতাজাতির প্রকৃতিগত সন্দেহ। তাই 
হ্যামলেটের ম্যায় তন্ব-বিচারশীল পুরুষও ম্বৃতপিতার -প্রেতাত। 
প্রত্যক্ষ করিয়াও 7011015 এর মৃত্যু সম্বন্ধে বৈতরণীর 
পরপারের উদ্দেশে বলিতেছেন 


অঙ্গানিত দেশ, পান্থ নাহি 
ফিরে যথা হ'তে। 

11096 90019009591780 90017+ 001) 1110936 10001109 
200 68561191 19691705. 
কিন্তু পরলোকে বিশ্বাস হিন্দুর জন্মগত সংস্কার। এই ধর্ম 
বিশ্বাসেই পাশ্চাত্য ও হিন্দুজাতির পার্থক্য । ইহলোকসর্ববস্ব 
পাশ্চাত্যজাতির সকল কর্তন/সম্পাদনের মুলে রহিয়াছে নীতি 
ও পুরুষকার; আর হিন্দুর জাতীয় জীবনের মুল ধণ্মপ্রাণতা, 
পরলোকে বিশ্বাস এবং ভগবৎ্-নির্ভরতা । যেখানে অতীন্দিয় 
জগণ্ু, সেক্স্পিয়র সেখানে মুক, আর গিরিশচন্দ্র মুখর | 
হিন্দুর জাতীয় ভাবের দ্বিক্‌ হইতে গিরিশনাটকের আলোচনা 
করিলে বিচারে ভূলভ্রান্তি হওয়ার সম্ভাবনা! কম। কর্মরত 
পাশ্চাত্য জাতি কিরূপে কণ্মভোগে কন্মনাশ হয়, ত্যাগ কি, 
বৈরাগ্য কেন জন্মে, এ সকল তৰ্ব বুঝিতে পারে না । এই 
যুগে রামকৃষ্ণদেব এই সকল প্রশ্নের সমাধান করিয়া ভল্ভি ও 
বিশ্বাস, ত্যাগ ও বৈরাগ্য, কন্ম ও সেবাধন্ম প্রচার করিয়াছেন । 
এই তত্বই যুগধন্মরূপে ভারতের অসংখ্য নরনারীকে আজ পথের 
সন্ধান মিলাইয়। দিতেছে । আর গিরিশচন্দ্র তাহার অনর- 
লেখনীতে ভরবরূপে সেই মহাপুরুষের লীলাই প্রচার করিয়া 
গিয়াছেন। ইহাই গিরিশের নাটকের বৈশিষ্ট্য । 





এতিহামিক নাটকে 
তত্ভীল্স অন্যান 


জাতীয় হৃদয় অধিকার করাতেই কাব্য ও নাটক রচনার 
সার্থকতা । কিকবি কি নাট্যকার কি ওপন্যাসিক যত বড় 
ক্ষমতাশালী বা প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিই হউন না কেন, তাহার 
রচনার মধ্যে জাতীয় ভাবের সন্ধান না থাকিলে, উহা স্থায়িত্ব 
লাভে বঞ্চিত হয়। জাতীয়জীবন গঠন-নিয়ন্তরণে সহায়তা 
না করিলে, জাতীয় চরিত্র প্রভাবিত করিতে না পারিলে, সাহিত্য 
সাহিত্য নয়। কৃত্তিবাস ও কাশীরাম হিন্দুব জাতীয়হৃদয় স্পর্শ 
করিয়াই অমরত্ব লাভ করিয়াছেন । 

“জন্মভূমি রক্ষা হেতু 
কে ভরে মরিতে %” 


এই জাতীয় ভাব হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে ছত্রে ছত্রে উদঘাটিত 
না হইলে কেবল অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তন করিয়াই মধুসূদন 
বাঙ্গালীর হৃদয় অধিকার করিতেন না। পবন্দ্মাতরম্” সঙ্গীত 
জাতীয় পুরোহিতের হৃদয়-নি€স্থত পুতবারিধার রূপে সমগ্র 
জাতির হৃদয় প্রভাবাস্বিত না করিলে বস্কিমচন্দ্রও মন্ত্রঘটা খধির 
আসনে প্রতিঠিত হইতেন না। গিরিশচন্দ্রের নাটক, কবিতা 
ও উপন্যাসেও জাতীয় এক্যবন্ধনের সমধিক পরিচয় পাই বলিয়াই 
তিনি শ্রেষ্ঠ জাতীয় নাট্যকার । যেদিন শুনিলাম-__ 


শুনি মা তুই সোণার বাংলা 
শুনি যেমন সোণার কাশী 
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তুই যদ্দি মা সোণার বাংলা 
আমর! কেন উপবাপী ॥ 


হখনই কবিহৃদয়ে বাঙ্গলার প্রাণের সন্ধান পাইলাম । এই 
ভাবই গিরিশ-নাটকের পত্রে পত্রের আর এই দিক হইতেই 
এবার গিরিশ-নাটকের আলোচনা করিব। 

অতি. প্রাচীন কাল হইতেই মানুষ জাতীয় সাহিত্যের গৌরব 
, করিয়া আসিতেছে । বাল্ীকি ও বেদব্যাসের গ্রন্থ যেমন ভারতের 
জাতীয় মহাকাব্য, হোমারের ইলিয়ড্‌ তেমনি গ্রীসের এবং 
ভার্জ্জিলের ইনিয়ডভ্‌ রোমের জাতীয় মহাগ্রন্থ । চসার, দান্তে, 
সেক্সপিয়র, স্ইনবার্ণ, স্কট, গেটে, বায়রণ, কাউপর, ওয়ার্ডসওয়ার্থ 
ও টেনিসন--সকলেরই অমরগীতিকা জাতীয়তার স্থুরে বন্ধৃত। 
এজিনকোর্টের শিবিরে সেক্পিয়রের হেনরী দি ফিফথ্‌ যখন 
সৈম্তাগণকে কর্তব্য শুনাইতে শুনাইতে (1189 181 11] 
0061156 1190 087 60 ৪93 1019 87:9700058 ) আশ্বাসিত 
করিতেছেন :-_ ্ 


পপর ্ 


[0700) 0199 5000 ! 166 9৪, 000: 11563, 00 90018, 
(08011091965) 001" 08161] জ্1ড63, 

0007 0101101617১ 0100 00) 91179 19, 010 61)6 11170 7 
৬/0170096 0981 81] 


কাহার হৃদয় না উওসাহে স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিল ? বস্ত্বতঃ 
প্রত্যেক ইংরাজের কাছে 79197 ড নাটকখানি 78610291 
/১06116100এর ন্যায় আনন্দের সামগ্রী, তাহার কাছে হেনরী 
50709 96111 56100010021) 11) €.1)109806 12100 ৮ 


৪৯ 


৬৬ গিরিশচন্দ্র 


[0175 01/0এরও শেষ তিনটা ছত্রে এই ভাবেরই 
অভিব্যক্তি-_ 


(01006 6179 61066 001:)919 01 06106 চ/0710 277 81005 
£100. 775 3188]] 81900 60619. 1০987) ৪1891] 17979 0৪ 

1776 
[7 7/7051890 90 1659611 00 7:99 100 6706.+ 


সেক্সপিয়রের “51710512779 10601 91191] 119 
4১6 01091707050. 1996 01 8, 00770108707? 


সর্ববকালে ইংরাজের কাছে একট গৌরবময় বাণী । তবে 
স্থইনবার্ণের 751918৭7 1)95র পরে জাতীয় নাটক আর 
সেখানে বড় রচিত হয় নাই, কিন্তু বঙ্গবাসী সেই আদর্শ দেখিতে 
পায় গিরিশের এতিহাসিক নাটকের অঙ্কে অঙ্কে । 

বাছগলার প্রথম এতিহাসিক নাট্যকারই মধুসূদন । ভাহার 
“কৃষ্তকুমারী' বিয়োগাত্মষক নাটক হইলেও উহ বাঙ্গালীর প্রথম 
উদ্ভম €১৮৬১)। অতঃপর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের “*পুরু- 
বিক্রম” (১৮৭৪), “সরোজিনী” (১৮৭৫) এবং *অশ্রমতী” এবং 
সুরেন্দ্র মজ্ঞুমদারের “হামির* (১৮৮০) উল্লেখযোগ্য নাটক । 
কয়খানি নাউটকই জাতীয়তার স্তরে বঙ্কত কিন্তু নাটক হিসাবে 
উহাদের মধ্যাদ1 কম । অতঃপর গিরিশই এঁতিহাসিক নাটক 
লিখিতে প্রয়াস পান । 

গিরিশের প্রথম নাটক “আনন্দরহে” এঁতিহাসিক ঘটনার 
উপরেই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু রাণাপ্রভাপের আত্মত্যাগের ভরি 
ভুঁরি দৃষ্টান্ত থাকিলেও, গিরিশের নাট্যপ্রতিভা তখন বাঙ্গালীর 
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হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে নাই। গিরিশ বুঝিলেন জাতীয় 
হৃদয় স্পর্শ করিতে না পারিলে নাটক সমাদৃত হয় না। তিনি 
পৌরাণিক নাটক লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন । 

গিরিশচন্দ্র দ্বিতীয় উদ্ভাম ষ্টার থিয়েটারে । প্রফুল্ল” ও 
“হারানিধি”্র পরেই তিনি রাজস্থান অবলম্বনে ৮৩” নাটক 
প্রণয়ন করেন।. চগ্ড নাটকের স্থানে স্থানে স্বদেশের বড় নিখুত 
বর্ণনা আছে :-_ 


হের এ চিতোর নগর পুণ্যধাম__ 
উচ্চ শির প্রাচীর বেষ্টিত ধরাধর 
গর্বব খর্বব যাহে ) সূর্য্য বংশ-অবতংস 
গৌরব-আকর বাপ্লারাও, কান্তি যার 
ব্যাপ্ত ধরাতলে, বসিতেন এ পুরে ; 
স্বর্গোপম গরীয়সী মম জম্মভূমি-__ 
পিতৃপিতামহ-দেবালয়, আজি তথা 
বিহরে রাঠোর- রম্য নন্দন কাননে 
দুরন্ত দানব দল, রাণা সিংহাসনে 
মারবার কিরাত বর্বর, কেশরীর 
গহ্বরে জন্বুক, বসে চগ্ডাল বেদীতে, 
রাজহস্তী ভূজঙগ-বেষ্টনে জরজর, 
স্ন্দ্র চিতোর এবে পিশাচের ঘর ! 


প্রভৃতি পুর্ববগৌরব গীথায় প্রাণে আবেগ সঞ্চারিত হয় 
বটে, কিন্তু নাটকখানি সাধারণে সমাদৃত হয় নাই। 

তবে একট! কথা নিতাস্তই উল্লেখযোগ্য । অর্ধশতাব্দী 
পুর্বেব “চু” নাটক রচিত হইয়াছিল, আর স্বদেশপ্রেমের 


৬৮ গিরিশচন্দ্র 


উদাত্বাণী তখনও বাঙ্গালীর কাণে বাজিয়। উঠে নাই। কিন্তু 
সেই অন্ধকারযুগেও গিরিশ ভাবী দেশনায়কের কর্তব্যপথ নির্দেশ 
করিয়া গিয়াছেন-_ 


“অন্তরের গুঢ়-স্থল কর অন্বেষণ 

মন! পশি অভ্যন্তরে গুহাতম স্তরে 

হের কোথা স্বার্থ লুক্কায়িত। উচ্চ আশ, 
উন্নতি প্রয়াস, আছে কি গোপনে ধরি- 
স্ব্দেশ-বসল ভাব ? আধিপত্য-লিপ্দা, 
কিম্বা চিতোরের হিতে চালিত অন্তর ? 
সত্যতত্ব কর নিরূপণ । দেখ মন, 

স্ার্থশন্থ নহে কি অন্তর ? 

তি নতে কেন লোকনিন্দ ভরি ?” 


মহাপ্রস্থানের পুর্বেব দেশনায়ক দেশবন্ধু চিত্তরগ্রনের মনেও 
এইরূপ আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রশ্ন উদিত হইয়াছিল-_ 


“আমার মনে কি ভিংসা আছে, নতুবা এত শত্রু কেন %” 


চণ্ডের পরে গিরিশের “সতনাম” নাটক রচিত হয়। ইহাতে 
জাতীয় মনোভাবের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু 
ইতিপূর্বেব ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের “প্রতাপাদিত্য” নাটক 
রচিত ও অভিনীত হওয়ায় (১৯০৩, ১৫ আগষ্ট ) তাহাকে 
অন্যতম জাতীয় নাট্যকার আখ্য। দেওয়াই সঙ্গত। 

ক্ষীরোদপ্রসাদের “বাঙ্গালীতে সত্যনিষ্ঠার অভাব, বাঙ্গালী 
পরছিত্রান্থেবী, পরশ্রীকাতর, স্বার্থপর” ইত্যাদি সেলিমের মুখে 
আরোপিত বাঙ্গালীর হাীনতাসুচক কথাগুলি করিমচাচার 
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অভিমানের বাণী নহে, বাঙ্গালীজাতি সম্বন্ধে মেকলের মিথ্যা 
উদ্ভির প্রতিধ্বনি মাত্র ! 

যাহা হউক, ক্ষীরোদপ্রসাদের পুর্বেবেও গিরিশচন্দ্র ভ্রান্তি 
নাটকের রঙ্গলালে, আদর্শ বাঙ্গালী চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন 
(১৯ জুলাই, ১৯০২)। চিত্রটি সম্পূর্ণরূপে কল্পনা প্রদূত হইলেও 
উহাতে মুশিদকুলীর্থার সমসাময়িক বাঙ্গালার অবস্থার ছায়াপাত 
হইয়াছে । রঙ্গলাল বদ্দিও সম্পূর্ণ কাল্পনিক চরিত্র, তথাপি 
রঙ্গলালের আদর্শে অনুপ্রাণিত অনেক বাঙ্গালী চরিত্রের পরিচয় 
গত চল্লিশ বৎসরের মধ্যেই আমর! পাইয়াছি। ইহারও পৃবেব 
১৯০০ খুষ্টাব্দেই গিরিশচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের “সীতারাম” উপন্যাসখানি 
ইচ্ছানুরূপ নুতন ঘটনার সংযোগে নাটকে রূপান্তরিত করিয়া 

স্বদেশ উদ্ধারে দৃঢ়সঙ্কল্প খাটি স্বদেশভক্ত বাঙ্গালী বীরকে রঙ্গমঞ্চে 
উপস্থিত করিয়াছেন । “সৎনাম” নাটক ১৯৪ সালের ৩০শে 
এপ্রিল তারিখে অভিনীত হইলেও, নাটকখানি যে ১৯০২ সালের 
সেপ্টেম্বর মাসে রচিহ হইয়াছিল তাহা “সুনাম” নাটকের প্রথম 
সংস্করণ দেখিলেই আমর1 জানিতে পারি। জনৈক প্রসিদ্ধা 
অভিনেত্রীর অন্থুস্থতার জন্য কিছুদিন রিহার্সেলের পর প্রায় 
বসরাধিক কাল এই নাটকের অভিনয়ের কোন চেষ্ট। আর 
হয় নাই । “সুনাম” নাটকের রচনা কাল হইতে উহা স্পষ্টই 
প্রমাণিত হয় যে, এই নাটকখানিই জাতীয়তার প্রথম উন্মেষের 
যুগের প্রথম নাট্যগ্রস্থ। স্বর্গায়া নিবেদিতা তাহার পিতৃসদৃশ, 
গিরিশচন্দ্রকে এই নাটক লিখিতে প্রবন্তিত করিয়াছিলেন। অতএব 
দেখা যায় “প্রতাপাদিতা” স্বদেশী যুগের একখানি জনপ্রিয় নাটক 
হইলেও, “গু” 'সীতারাম,, ভ্রান্তি” ও সিৎনাম' নাটকের রচয়িতাই 
বাঙ্গালার সেই স্মরণীয় যুগের সর্বপ্রথম জাতীয় নাট্যকার । 


৭০ গিরিশচন্দ্র 

“সুনাম” নাটকে সর্বাপেক্ষা অধিক দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে বৈষ্বী চরিত্রটি । ইহা সম্পূর্ণ এঁতিহাসিক চরিত্র । 
আওরঙজেবের সময়ে সতনামী সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ 
অবলম্বনে এই নাটক রচিত হইয়াছে । এই সম্প্রদায়ের লোকের। 
ভগবানকে “সত্নাম” বলিয়। থাকে । এই জন্যা এই অম্প্রদায়ের 
নাম হইয়াছে “সনামী সম্প্রদায়”। সতনামী বিদ্রোহের নেত্রী 
ছিলেন একজন রাজপুত রমণী। তীাহারই নাম বৈষ্বী। 
ধীতিহাসিক নাটক রচনায় গিরিশচন্দ্র সময় সময় কল্পনার 
সাহায্য লইলেও, ভিক্টর ভুগে, ডুমা, ইউজিনন্তু, স্যার ওয়াপ্টার 
স্কট প্রভৃতির ন্যায় তাহার নাটকে দেশের তগুকালীন অবস্থা! 
এবং এঁতিহাসিক ঘটনার বিকৃতি সম্পাদন করেন নাই। 
বিখ্যাত সমালোচক হাড্সন সাহেব এতিহাসিক নাটক সম্বন্ধে 
লিখিয়াছেন__ 
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গিরিশচন্দ্রের এঁতিহাসিক নাটক ঠিক এই ধারা অবলম্বনেই 
রচিত। তিনি কল্পনার সাহায্য লইলেও হাতহাসকে কখনও 
ক্ষু করেন নাই বা কোন অপার্থিব ঘটনারও উল্লেখ করেন 


এঁতিহাসিক নাটকে ৭১ 


নাই। এইখানেই বাজালার অন্যান্য এঁতিহাসিক নাট্যকারের 
সহিত গিরিশচন্দ্রের পার্থক্য । এমন কি সেক্স পিয়ারও 
নাট্যকলার খাতিরে ইতিহাসকে নিজের মনোমত . করিয়। 
ভাঙ্গিয়াছেন বা গড়িয়াছেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্র কৃতিত্ব যে 
তিনি ইতিহাস বজায় রাখিয়াই উচ্চশ্রেণীর এতিহাসিক নাটক 
রচন। করিয়াছেন, আর তাহাতে 19১01 016 01878, বা 
রসাভাস কিছুমাত্রও ক্ষুণ্ন হয় নাই। 

এ&ঁতিহাসিক চরিত্র হইলেও বৈষ্ণবী গিরিশচন্দের এক 
অপূর্বব সুষ্টি। তাহার ন্যায় স্বদেশবগুসল। ন্বধন্মানুরাগিনী 
এবং ভগবানে একান্ত নির্ভরশীল। নারীচরিত্র নাটকীয় সৌন্দর্য্যের 
সমাবেশে এমন সুন্দর ভারে ফুটিয়া উঠিয়াছে যে নাট্য- 
সাহিত্যে এরূপ চরিত্র বিরল । কেবলমাত্র জগছ্িখ্যাত জান্মান 
নাট্যকার সিলাবের ৭১910 ০0£ 0197778এর সঙ্গে বৈষ্ণবীর 
মহিমাময়ী চরিত্রের তুলনা হইতে পারে । “জোয়ান অব্‌ 
আর্ক” যেমন নিজেকে ভগনদ্প্রেরিতা বলিয়া বিশ্বাস করিতেন 
বৈষ্ঞবীও তেমনি নিজের অন্তরে দেবীর প্রেরণা অনুভব 
করিতেছেন-_- 


“ভৈরবীর উজ্জ্বল মুর্তি আমার নয়নপথে পতিত হয়েছে__ 
দেবী আমার উদ্দেশ, আমাব অন্তরে বল্চেন__ সম্মুখে আমার 
প্রশস্ত পথ”-__ 

«“কৌমারী নন্দিনী আমি ! 
নেহার সঙ্গিনী-- 


_ €কৌমারীর অনুচরা ভীষণ! যোগিনী।» 
য় অন্ধ, ৪র্থ গর্ভাঙ্ক ৷ 


৭২. গিরিশচন্দ্র 


জোয়ান অব আর্ক, দেশের জন্য আপনার শ্যাম জন্মভূমি 
হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেছেন, গিরিমালার কাছে আশীর্বাদ 
চাহিতেছেন, তাহার অন্তরে যেন অশরীরী বাণী তাহাকে 
বলিতেছে__- 
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সণ্নামী নাটকের বৈষ্বীও বলিতেছেন-_ 


জেনে স্থির-_ 

সিন্ধু শোষে, মেরু টলে প্রতিজ্ঞার বলে। 
ভাব আমি একাকিনী নারী ? 

বাক্য মম উন্মাদ প্রলাপ ? 

নহি একাকিনী, নহে এ প্রলাপ। 

বুঝেছি এখন-_ 

অলক্ষিতে শতকোটি যোগিনী সঙ্গিনী ফেরে 
জন্ম মম মাতৃভূমি উদ্ধারের তরে,% 

ইঙ্গিতে আমার সৈন্য হইবে স্থজন। 


সৎনাম ১ম অন্ক, ৪র্থ গর্ভাঙ্ক ৷ 


* সেক্স.পির়রও বলেন-__ 
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সকলেই জানেন সেক্স পিয়র ক্লোয়ানের চরিত্রের উপযুক্ত মর্যাদা 
প্রদান করেন নাই । তিনি তাহাকে 


11001] 99710 01 [18,008 8170 1796 01 ৪41 0981016. 
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বলিয়া উপহাস করিয়াছেন। অন্যত্র তাহার মৃত্যু সময়েও 
ড্/৪:101 তাহার চরিত্রের প্রতি দোষারোপ করিয়া বিজ্রপ 
কারিতেছে__ 


“6 19 8, 91010 9179 10961) 10900 111)618] 210 760৮ 
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কিন্ত্র জান্মীনগণ জোয়ানের পবিত্র চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করার 
জন্য সেকস পিয়রকে তাহার কবিত্বের উচ্চ প্রশংসা করিয়াও 
সিলারের নিন্দে আসন প্রদান করিয়াছেন। তাহারা! সিলারের 
“জোয়ান অব আর্ক” দেখাইয়। বলেন-_সেক্স পিয়র পৃথিবীতে 
বিচরণ করেন, অর্থাৎ পার্থিব স্থুলভাব লইয়। তাহার নাটক রচন! 
উচ্চ প্রতিভার চালনায় পাধিব স্থুলভাব হইতে যখন তিনি 
উডভীয়মান হইবার চেষ্টা পান, পাথিব স্থল আকর্ষণে ধড়াস্‌ 
করিয়। পৃথিবীতে পড়িয়া যান (000769 00দা1) 161) 9 (7080) । 
কিন্তু সিলার, যিশু-জননী কুমারী মেরী লইয়া মায়িক প্রেম 
অতিক্রমপূর্ববক মহাপ্রেমের কথা কহেন। সেই মহাপ্রেমে 
স্বদেশহিতকর প্রভা ও তাহার অভাবে পতন | , 08) 01 470 
সিলার অদ্ভুত মহিম। চিত্রিত করিয়াছেন । সিলারের গ্রন্থ ইংরাজী 
ভাষায় অনুদিত হইয়াছে-_-ইংরাজ সিলারের অঙ্কিত জোয়ান 
চরিত্র উপলব্ধি করিবার স্থযোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু 
১৬ 


৭8 গিরিশচন্দ্র 


ব্যবসায়ী ইংরাজ জান্মানদিগকে হিন্দু জাতির ম্যায় অপাধিবভাব- 
বিভোর, স্বপ্রাচ্ছন্ন জাতি বলিয়া বর্ণন৷ করিয়াছেন । 

গিরিশ সিলাবের অস্কিত জোয়ান অব আর্ক অপেক্ষা কম 
দেবভাব লইয়! বৈষ্ঞবী চরিত্র অঙ্কন করেন নাই, জোয়ানের ন্যায় 
বৈষ্ণবীও খাটি এঁতিহাসিক চরিত্র । ভারতে স্বদেশ মন্ত্র প্রচার 
করাই তাহার উদ্দেশ্য । কিন্তু র্ত-মাংসের আকর্ষণ জোয়ানের 
ম্যায় বৈষ্ণবীকে অভিভূত করিতে পারে নাই-_ 


কারো নাহি অধিকার পতিত্বে আমার 
রতি রতীশ্বর কিন্কর কিন্করী মোর 


আর জনৈক ইংরেজ যুবকের প্রাণ সংহার করিতে উদ্ভত হইলে 
তাহার বিষগ্ন মুখ জোয়ানের হৃদয়ে প্রেম সঞ্চার করে, কিন্তু 
দৃ়ভাবে চিত্ত সংযত করিয়া আবার শাস্তি ফিরিয়া পান__ 
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এই ভাবসংঘর্ষ সন্বেও জোয়ানকে আমরা দেবীমুর্তিতেই পাই, 
আর বৈষ্ঞবী চরিত্রে মুহূর্তেও সে ছূর্ববলতা দৃষ্ট হয় না । ইহ! 
কি অস্বাভাবিক ? কখনও নয়। শান্সে বলে, এবং আমরা 
নিজেরাও সেরূপ চরিত্র সম্মুখে পাইয়। প্রত্যক্ষ করিয়াছি 
স্বদেশরক্ষা জীবনের দৃঢ়ব্রত হইলে, অন্য কোন ভাবই হৃদয়ে 
স্থান পায় না। তাই রণেন্দ্রের ম্যায় কোন মমত। তাহাকে 
স্পর্শ করে নাই। তিনি সকলকে কলুষিত জীবন হইতে উদ্ধার 
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করিয়া মহাব্রতে দীক্ষিত করেন এবং রণেন্দ্রকে ফিরাইয়া 
আনিবার জন্য উদ্দীপনাময়ী বাক্যে তাহাকে উদ্ধদ্ধ করিতেছেন-_ 


অন্তরের দুর্বলতা করি পরিহার, 
যাও ভাতা যাও । 
মার্জন] মাগিয়া দেবী কৌমারীর পায়, 
বীরমণি, সাজায়ে বাহিনী, 
বিনাশ সম্ীট-চমু 
মুগ্ধপ্রায় নাহি রহ আর, 
রণনাদে হৃদি-হুর্বলতা যাবে দুরে। 
যাও শীঘ্র বাহিনী মাঝারে, 
নহে সবে হবে ভগ্নোস্ভম | 
৪র্থ অঙ্ক, ৬ষ্ট গর্ভাঙ্ক | 


নেতার দুর্ববলতায় সতনামী সম্প্রদায় যখন ছত্রভঙ্গপ্রায়, 
তখন বৈষ্ণবীর প্রাণে যে অনুতাপ _অকৃতকার্ধ্যতার যে তীব্র- 
বেদন। উপস্থিত হয়-_তাহা অতি মর্মস্পর্শী ভাষাতেই গিরিশচন্দ্র 
প্রকাশ করিয়াছেন। বৈষ্বী বলিতেছেন__ 


বুথ নারী করে ধরিলাম অসি, 
স্রোতম্বতী সম বৃথা বহিল শোণিত, 
বুথ। উচ্চকুলোন্ডব নিরীহ যুবক-_ 
উত্তেজিত পাপমন্ত্রে মম, 

প্রাণ দিল এ কাল সমরে । 

পিত।, মাতা, স্বদেশী, স্বধন্মী, বন্ধু, 
আত্মীয়, স্বভন, ভাদিল এ রণ ম্োতে ! 


৭৬ গিরিশচন্দ্র 


বৃথা এ বিদ্রোহ । 

রাজ রোষানল উদ্দীপন। হেতু 
ছারখার করিতে ভারত, 

নারীরূপা ভারতের কণ্টক পাপিনী 
করিলাম মাতৃ-অপমান 
প্রসাদ-মুকুট তার দানি হীনজনে । 


বৈষ্ণবী আওরঙ্গজেবের নিকট মৃত্যুদণ্ডই প্রার্থনা করিয়া 
ছিলেন; কিন্তু কূটরাজনীতিজ্ঞ বাদশাহ যখন তাহাকে প্রাণদণ্ডে 
দণ্ডিত করিতে স্বীকৃত হইলেন না, তখন বৈষ্বী স্বেচ্ছায় দেহ 
ত্যাগ করিলেন । তাহার এই ইচ্ছাসৃত্যু অলৌকিক হইলেও 
বৈষ্ণবী চরিত্রেরই যোগ্য । 

সিলারের আহত জোয়ান যেমন মৃত্যুর পুর্বে বলিয়াছেন,__ 
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বৈষ্বীও তেমনি মৃত্যুর পুর্বেব বলিতেছেনঃ__ 


ওই ওই বিমানচারিণা 

মযুরবাহিনী শক্তিসঞ্চারিণী 
আবাহন করেন কন্যায়; 

ওই অন্টহাস, দিব! স্ুপ্রকাশ, 

ওই ভীম রণাজনা, ওই পরাতপরা, 
ওই হাস্যধরা» ওই ওই মধুরভাষিণী 


এতিহাসিক নাটকে ৭৭ 


আবির্ভাব নন্দিনীর তরে। 
লহ মাতা, তাপিতা ছুহিতা৷ | 
৫ম অঙ্ক, ২গর্ভাঙ্ক । 


সৎনাম নাটকের বীর রণেন্দ্রের চরিত্র এখানে আমর! 
আলোচনা করিব না। দেশভক্ত সঙ্কল্প-বিকল্প-সমন্বিত বীর 
যুবকের চরিত্র যেরূপ হওয়। স্বাভাবিক, ঠিক সেই ভাবেই 
গিরিশচন্দ্র তাহাকে অঞ্ষিত করিয়াছেন। সেই সঙ্গে ত্যাগ ও 
ভোগ, প্রতিজ্ঞা ও মোহের দ্বন্দ্ব সংঘর্ষে এই চরিত্রটি অধিকতর 
সরস হইয়। ফুটিয়। উঠিয়াছে। 

ফকিররাম ও চরণদাস এই দুইটি চরিত্রে শাশ্বত জাতীয় 
ভাবের সরস ও অভিনব অভিব্যক্তিই গিরিশচন্দ্র প্রদর্শন 
করিয়াছেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন যেমন বলিতেন “আমি 
জাতীয়তাকে ধন্মের সহিত একাঙ্গীভূত মনে করি”, তেমনি 
গিরিশচন্দ্র বলিয়াছেন ণ্ধন্মা হিন্দু জীবনের কেন্দস্বরূপ, 
হিন্দুকে জাগাইতে ও তাহার জাতীয় জীবন উন্নত করিতে 
হইলে ধন্মের দ্বারাই হইবে । ধন্ম হইতে তাহার জাতীয় 
জীবন পৃথক করিলে চলিবে না । তাহাকে যদ্দি বুঝাইতে 
পার যে স্বদেশ রক্ষার জন্য তাহার মৃত্যু ধর্ম্নকার্যে মৃত্যু, 
তীর্থস্থানে মৃত্যু, তাহা হইলে এই হিন্দুদ্বারা অসাধ্য সাধিত 
হইতে পারে।” আমরা সতনাম নাটকে ধন্মের এই ব্যাখ্যাই 
একাধিক স্থানে দেখিতে পাই। ফকিররাম বলিতেছেন “এমন 
হিন্দু অতি বিরল যে ধর্মম-রক্ষার জন্য কিছুমাত্র উত্তেজিত হয় 
না। আত্বীয়-রক্ষা, ম্বদেশ-রক্ষা এ সকল কথায় কর্ণপাতও 
করে না; কিন্তু দেখ মুসলমানের দেবদেবী ভঙ্গ করছে, হিন্দুর! 


৭৮ গিয়িশচন্দ্ 


জীবন উপেক্ষা ক'রে দেবদেবী লয়ে পলায়ন করে । দেখ! 
যায় সে সময় তাহাদের মুসলমানের ভয় দূর হয়। তুমি যদি 
তোমার উপদেশ ও আদর্শে বোঝাতে পার যে, মাতৃভূমির 
জন্য যবনযুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ কর! অপঘাত নয়, কাশীমৃত্যু অপেক্ষা 
শ্রেয়ঃ, বোধ করি অনেকে তোমার কার্যে অন্ত্রধারণ করতে 
প্রস্তুত হয়।” স্বদেশভক্ত চরণদাসের মুখে এই কথারই 
পুনরুক্তি আমরা শুনিতে পাই। চরণদাস বলিতেছেন-__₹মৃত্যু- 
ভয় হিন্দুর নাই, বাঙ্গালী বলে এক জাতি হিন্দু আছে, 
জগত জুড়ে যাদের ভীরু বলে জানে, তাদেরও দেখেছি 
স্বত্যুকাল উপস্থিত হ'লে জাক্বী তীরে নিয়ে যেতে উৎসাহের 
সহিত স্বজনকে অনুরোধ করে। হিন্দুর ভয় কি জানো ? 
যবনের হাতে ম'রে পাচ্চে অপঘাত মৃত্যু হয়। হায়, হায়, 
ধ্দি এই সংস্কার দুর হয়, যদি প্রকৃত ধণ্ম হিন্দুরা হৃদয়ে 
স্থান দেয়, তাহলে বুঝতে পারে যে আত্মীয়রক্ষার জন্য, স্বগণ 
রক্ষার জন্য, দেশের জন্য, ধন্মস্থাপনের জন্য প্রাণ 
দিলে কোটি জীবন গঙ্গায় সভ্ভ্ান মৃত্যুর ফল হয়। 
হায়, হায়, এ ধারণ! হিন্দুর হুদয়ে স্থান পেলে ভারত অজেয় 
হতো । অযথা শান্জ ব্যাখ্যায় দেশ উচ্ছন্ন গেল।” ধম্ম ও 
স্বদেশভতক্তির সমন্বয়ে হিন্দুর যে সনাতন ধন্মভাব, তাহাতে 
অনুপ্রাণিত হইয়াই সোহিনী বৈষ্ণবীকে বলিতেছে,_ 


মনে ছিল কাশীধামে ত্যজিব জীবন ;-- 
কিন্তু শুনি তোমার বচন, 

সে বাসন৷ নাহি আর, 

যথাসাধ্য হ'ব তব কাধ্যে অনুকূল। 


এঁতিহাঁসিক নাটকে ৭৯ 


ক্ষুদ্র কাধ্য আম! হস্তে হলে সমাধান, 
ভাবিব মা, সার্থক জনম । 
বুঝিয়াছি কথায় তোমার, 
যাগ-যজজ্ঞ, তপ-যপ নাহি কিছু হেন 
মাতৃভূমি-পুজা সম। 
আছে বনু ধনরতু-কর মা গ্রহণ, 
অজ্জন সফল হবে তব কাধা-ব্যয়ে । 
২য় অঙ্ক, ৪র্থ গর্ভাঙ্ক। 


রণাপ্রতাপের চরিন্তর পরিকল্পনাতেও গিরিশচন্দ্রের অদ্ভুত 
শিল্পচাতুর্যের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রতাপসিংহের চরিত্র 
গিরিশচন্দ্র মনের উপর এমনি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল 
যে তিনি একাধিক নাটক, প্রবন্ধ ও কবিতায় প্রতাপের কাহিনী 
বিবুত করিয়াছেন। তাহার প্রথম নাটক "আনন্দরহোর কথা 
আমরা পূর্বেবই উল্লেখ করিয়াছি । 

আবার “হল্দিঘাটের যুদ্ধ” কবিতায় গিরিশচপ্দের প্গম্তীর 
আরাবে ভেরী ভেদিয়৷ গগনে” প্রতাপের বীরত্ব-গাথা শুনিতে 
পাই-_ 


“জগ্লে জলে ভন্মরাশি হয় দাবানল, 


বেগবান ঘৃণবায়, নিজ বেগে লয় পায়, 
সমুদ্র মন্থন করি ফণীন্দ্র বিকল; 
ক্রমে গৌরবের সনে, ক্ষত্রিয় শুইল রণে 


অভাগী ভারত ভাগ্যে বন প্রবল, 
হল্দিঘাট ইতিহাসে রহিল কেবল।” 


৮০ গিরিশচন্দ্র 


ইতিমধ্যে স্বর্গীয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় “অশ্রন্মতী” 
নাটকে (১৮৮১) রাণাপ্রতাপের চরিত্র আলোচনা করেন। 
নাটকথানি সেই যুগের প্রসিদ্ধ এতিহাসিক নাটক হইলেও 
বর্তমান যুগে উহাকে বিশেষত্ব বর্জিত বলিয়াই মনে হয়। 
তবে দ্বিজেন্দ্রলালের লেখনীতে রাণাপ্রতাপের চরিত্র বেশ সজীব 
হইয়া উঠিয়াছে (জুলাই, ১৯০৫ )। কিন্তু প্রতাপসিংহ কিন্যা 
পারিপার্থিক অন্য কোনও চরিত্রে নৃতন আলোকপাত হয় নাই। 
গিরিশচন্দ্র “সুনাম” ও অসমাপ্ত নাটক পপ্রতাপসিংহে” যে 
বীর চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহাতে একদিকে যেমন তাহার 
আদর্শ দেশভক্তি, স্বদেশের জন্য সর্ববস্ব-ত্যাগ এবং অদ্ভুত 
বীরত্ব উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়াছে, আর একদিকে তেমনি এ 
বীরচরিত্রের দুর্বলতা ও রাজনৈতিক অনূরদশিতাও প্রদর্শিত 
হইয়াছে। আকবরের সৈম্যব্যহের সম্মুখে প্রতাপসিংহের 
পরাজয়ের প্রকৃত কারণ নির্দেশ করিতেও গিরিশচন্দ্র ক্রুটী করেন 
নাই। [গরিশচন্দ্রের মতে প্রতাপসিংহ তাহার মৈত্রীলিপ্ন, 
মানসিংহকে অপমান না করিলে হিন্দুস্থানে এত রক্তন্মোত 
প্রবাহিত হইত না। গিরিশচন্দ্র তাহার এই অভিমতটি 
কুটবুদ্ধিলম্পন্ন রাজনীতিজ্ঞ সম্রাট আকবরের মুখে প্রকাশ 
করিয়াছেন__ 

“আমি যদি রাণার অবস্থাগত হ'তেমঃ রাজ্য রক্ষার জন্য 
রাণা যে যে উপায় অবলম্বন কচ্ছে আমিও সেই সেই উপায় 
অবলম্বন কর্তেম। কিন্তু একস্থানে রাণার দুর্ববলত৷ দেখুছি। 
সেই দুর্বলতার কারণও রাণার ধর্ম্ম-__যে ধম্মবলে রাণ! আমার 
আনুগত্য স্বীকারে প্রস্তুত নয়। এই ধন্মই তাহার নিধনের 
কারণ হবে।” 


এঁতিহাসিক নাটকে ৮১ 


বীর প্রতাপের রাক্জনীতি-অনভিজ্ঞতা-সম্বন্ধেও আকবর 
মেলিমকে বলিতেছেন-_ 

“আমি যদি রাণার অবস্থায় পতিত হ'তেম, যদি. দিলীর 
সিংহাসনে হিন্দু স্থাপিত হতো, আর আরাবলী পর্ববত-প্রদ্দেশ 
আমার অধিকারে থাকৃতো, সে সময়, যদি ভয়ে অন্য অন্য 
মুসলমানের! হিন্দুর বশ্যতাপন্ন হতো, এমন কি হিন্দুর ন্যায় তাদের 
আচরণ হ'তো, তা'হলেও আমি তাদের হিন্দু বলে ঘ্বুণা ক'রতেম 
না, স্বজাতি বলে গ্রহণ ক'রে উচ্চ সম্মান প্রদান ক'রতেম-__ 
সকলকে বন্ধু ক'রতেম, তাতে যে পাতক হ'তে! তাদের সাহায্যে 
সমস্ত হিন্দৃস্থান বিজয় ক'রে রাজসিংহাসন পরিত্যাগপূর্ববক 
মক্কায় গিয়ে ফকীর বেশ ধারণ ক'রে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত 
ক'রতেম। কিন্ত্ত রাণ! মুর্খ» মানসিংহকে অপমান ক'রে কেবল 
আত্মীয়দের পর করেছে তা নয়- মুসলমান অপেক্ষা প্রবল 
শত্র করেছে । তাদের বিদ্বেষ মুসলমান অপেক্ষা রাণার প্রতি 
শতগুণে তীব্র হয়েছে । রাজনীতি-অনভিজ্ঞ রাণা তার এই বুদ্ধি- 
ভ্রমের সম্পূর্ণ প্রতিফল পাবে, অচিরে মিবার তোমার পদানত 
হবে।” এইখানেই গিরিশচন্দ্রের মৌলিকত্ব। চরিত্রাভিব্যক্তির 
সঙ্গে সঙ্গে ভারতের তগুকালীন রাজনৈতিক অবস্থা ও 
পতনের কারণ-সম্থন্ধে এইরূপ আলোচনা ও বিশ্লেষণ গিরিশচন্দ্র 
“সত্নাম” নাটকে যেরূপ সংক্ষেপে ও সরল ভাষায় করিয়াছেন, 
এ পর্যন্ত কোন রাজনৈতিক সাহিত্যেও এরূপ সরল ও 
সংক্ষিপ্ত আলোচন৷ দেখ! যায় নাই। কিন্তু যে ভ্রম চিত্তরঞ্জন 
কখনও করেন নাই, আক্ত রাজনীতিক্ষেত্রে সেই ভ্রম অনুঠিত 
হইতেছে । ভারতের তত্কালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং 
রাষ্্রীর় অধঃপতনের কারণ-সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্রের অভিমত “দতনাম' 

১১ 


৮২ গিরিশচন্দ্র 


নাটকে যেভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে, আমরা এখানে তাহার 
একটু আলোচনা করিব। 

রণেন্দ্র সৎনামী সম্প্রদায়ের একজন নেতা এবং শ্রেষ্ঠ বীর । 
তিনি গ্রামবাসীদিগকে মোগলের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে চেষ্টা 
করিতেছেন । কিন্তু তাহারা অন্্রধারণ করিতে বিমুখ-_-তাহার। 
কথাও বলে, যেন ঘুমাইয়৷ ঘুমাইয়া-_ 


এখনে র'য়েছি সবে কম্যাপুত্র লয়ে, 
বিচার-আলয়ে দণ্ড পায় অত্যাচারী । 
কিন্তু হ'লে বিগ্রুহে সজ্জিত, 

গ্রাম পোড়াইবে, স্ত্রী-পুত্র বধিবে, 
ধ্বংস হবে সৎনামীর দল। 


আর একজন বজিতেছেন-- 


নাহি সেনা, নাহি অস্ত্র; নাহি লোকবল, 
সম্প্রদায় কিরূপে ব৷ একৈক্য হইবে ? 
হইতে যবন-প্রিয় অর্থ-লালসায়,__ 
কেহ বা করিবে গুহ মন্ত্রণ প্রকাশ, 

ংস হব প্রথম উদ্ভধমে। 


গিরিশচন্দ্র এই রাজনীতির প্রতি কটাক্ষ করিয়া ককিররামের 
মুখে বলিয়াছেন-_- 

এরই নাম বিজ্ঞতা! ডাঙজাযর় সাতার শিখে জলে 
নাব্তে হবে। খালি সভা! ক'রে বাদশার কাছে আবেদন পাঠান 
যাক ।” 


এঁতিহাসিক নাটকে ৮৩ 


৮৯ 
তারপর রণেন্দ্রের মুখে ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক অধঃপতনের 
কারণ গিরিশচন্দ্র ব্যক্ত করিয়াছেন__ 


কি হেতু বিপক্ষগণ অজেয় ভারতে ? 
বীর্য্যহীন হিন্দ্ুগণ এ নহে কারণ__ 
মেরুশির, উপত্যকা, বিশাল প্রান্তরে 
হিন্দুর বীরত্ব-গাথ। রয়েছে অঙ্কিত। 

হিন্দুর পতন, অনৈক্য কারণ,__ 

ঘ্বেষ হিংস! পরস্পরে-_ 

উচ্চ নীচ জাতি-অভিমান-_ 

দৃঢ়ীভূত কুমন্ত্রীর উপদেশে-_ 
ধন্ম-অভিমানে-_ 

স্বজাতি-বান্ধব-পরিত্যাগ । 

অধথ৷ শাস্ত্রের ব্যাখ্যা স্বার্থপর ব্রাহ্মণের মুখে ; 
হীনমতি অশান্ত্রীয় শান্্র-ব্যাখা! শুনি, 
অশান্ত্রীয় হীন বিধি করিয়া! আশ্রয়, 
ভেদবুদ্ধি জম্মেছে ভারতে । 

সেই হেতু স্বরূপ-শাস্ত্রের মনন করিয়ে লঙ্ঘন 
স্বতন্ত্রতা-ভাব যত হিন্দুর হৃদয়ে ; 

ভারতের পতনের কারণ এ সব। 

অংশে অংশে পরাজিত হয়েছে ভারত । 


২য় নাগরিক ।-_মহাশয়, রাজপ্ুুতনায় রাজপুতগণ 
প্রকাঁশিল অসীম বিক্রম । 
কিন্ত কি ফল ফলিল ? 


৮৪ 


গিরিশচন্দ্র 


হিন্দু রক্ত বহিল কেবল, 

এই মাত্র পরিণাম । 

বীরেন্দ্র প্রতাপসিংহ করিল উদ্ভাম, 
চিতোর না হইল উদ্ধার। 

অগ্নিকুণ্ডে ঝাপ দিল রাজপুত-বালা। 
বীরগণ শোণিত দানিল; 

পুত্রকন্া সনে মহারাণ! ভ্রমিল কাননে, 
নিক্ষল সকলি কাল মোগল-বিগ্রহে। 


রণেন্দ্র ।__ভেদ-বুদ্ধি পরাজয় হেতু । 


যবে বীরবর মানসিংহ অন্বর-ঈশ্বর 

অতিথি হইল আসি রাণার আলয়ে, 
একত্রে ভোজন অস্বীকার করিলেন রাণ! ৷ 
বাদসাহে ভগিনী-অর্পণ 

স্বণার কারণ তার। 

অভিমানে হলো বন্ধু-ভেদ, 

হল্দিঘাটে বহিল শোণিত, 

রাজপুত- রাজপুত প্রতিবাদী ! 


২য় নাগরিক ।-_যবনে ভগিনী-দান করিল যে জন, 


নিষিদ্ধ তাহার সনে একত্রে ভোজন । 


রণেন্দ্র ।__-এই শাস্ত্র-ব্যাখ্য। ধীর, ভেদ-বুদ্ধি হেতু । 


সেই হিন্দু, বেদ যেই করে সত্যজ্ভান। 
হ'লে অনাচার, প্রায়শ্চিত্ত আছে তার, 
তথাপি হিন্দু সেই, বেদ যদি মানে । 


এঁতিহাসিক নাটকে ৮৫ 


কিন্তু মুনলমানে কন্যাদদান করে যেই কুলে 
ভোজনে তাহার সনে হয় যদি পাপের সঞ্চার, 
স্বদেশবতসল নাহি গণে সেই পাপ। 

যে সকল রাজপুতগণে 

মুসলমান সনে কুটুন্বিতা করিলা স্থাপন, __ 
মহারাণা ত্যজি অভিমান, 

সে সকলে দানিলে সম্মান, 

আত্মহীন জন্তানে সবে, অবনত শিরে 

শ্রেষ্ঠ মানি নেতৃপদ্দে বরিত রাণায়; 

পরে একত্র হইয়ে- মোগলে করিলে দূর 
হিন্দুরাজ। বসিত ভারত-সিংহাসনে । 
মুসলমান-সংস্পর্শে-_হয় যদি পাপের সঞ্চার 
তুষানলে প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে সাধন, 

হইতেন মহারাণ মোক্ষ-অধিকারী ৷ 

দেখ হিন্দুর কি ভ্রম! 

করি বুথা অভিমান, 

বান্ধবস্থজন করিয়াছে পরিত্যাগ ; 

মিত্র ছিল-_-শক্র এবে সবে। 

উচ্চ-পদস্থিত আছে বনু হিন্দুগণ 


স্বণা মোরা! করি সে সবারে। 
রর রঃ রঃ পর 


এই ঘ্বুণ। হেতু, সুশিক্ষিত হিন্দু যুবাগণে 
স্বতন্ত্র জাতির সম করে অবস্থান । 


কোন অন্ধবিশ্বাস, ভাব্প্রবণতা (89100100906) বা কোন 
ব্ক্তি-বিশেষের আদেশ-পালনের জন্য দেশ-হিতে রত হইলে 


৮৬ গিরিশচন্দ্র 


পতনের বিশেষ আশঙ্কা থাকে । তাই শুধু কর্তব্যবোধের 
প্রেরণায় দেশহিতব্রতে রত হইবার বাণী গিরিশচন্দ্র গুলসানার 
মুখে বাঙ্গালী জাতিকে শুনাইয়াছেন :-_ 


যদি ধর্মের স্থাপনে, মাতৃভূমি উদ্ধার-কারণে 
হিন্দুগণে হ'ত উত্তেজিত, 
দেশ-হিতে রত, 
ধর্্ম-মর্্ম বুঝে হ*ত ভারত জাগ্রত-_ 
মোগলের সিংহাসন নিশ্চয় টলিত। 
রাজপুত-প্রতাপ রাণ। প্রমাণ তাহার ; 
অটল স্বদদেশভক্ত আকবর প্রভাবে । 
শিবাজী মারহান্ট! বীর দ্বিতীয় প্রমাণ। 
শিখ সেনা তৃতীয় দৃষ্টান্ত নরনাথ | 


“সত্নাম' নাটকের কাল্পনিক চরিত্রগ্ুলিও এঁতিহাসিক 
চরিত্রগুলিকে আরও অধিকতর স্পট ও উজ্জ্বল করিয়। 
তুলিয়াছে। এ সকল চরিত্র-সন্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার 
প্রয়োজন নাই, কারণ এগুলি গির্িশচন্দ্রের নাট্যকলার সহিত 
একালীভূত (৪ 10876 06 1019 0791078610 87) । 

এই নাটকে সম্রাট গরঙ্গজীবের চরিত্রটি গিরিশচন্দ্র যে ভাবে 
অস্কিত করিয়াছেন তাহাতে সম্রাটের স্বাভাবিক স্বধশ্মামুরাগ, 
কর্মমকুশলভা এবং নিভীকতা স্থুন্দর হইয়া! ফুটিয়া উঠিয়াছে। 
ঘিজেন্্রলাল রায় “দুর্গাদাস” নাটকে গুরঙগজীবকে রমণীর অঙ্গুলি- 
সঞ্চালনে পরিচালিত করিয়াছেন। তীহার 'সাজাহানে* যুবক 
ওরজজীব কৌশলী ও বীররূপেই অঙ্কিত হইয়াছে । সাহিত্য- 
সম্াট বহ্কিমচন্দ্রের ওরঙজীব দুর্ববলপ্রকৃতি । ক্ষীরোদ প্রসাদ 
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'গোলকুণ্ডা”য় যুবক ওরজজীবের গাস্তীধ্য ও কপটতাপুর্ণ চিত্র 
অঙ্কিত করিয়াছেন । তাহার “আলমগীরে* ওরঙ্গজীব-চরিত্রকে 
উন্নত করিতে (1681156) চেষ্টা করিয়াছেন বটে কিন্তু তাহা 
বড়ই অন্বাভাবিক হইয়া. পড়িয়াছে। জিজিয়া কর স্থাপন, 
সকলকে অবিশ্বাস, নিষ্ঠুরতা-_-সমস্তই কোন একটি উচ্চতর 
আদর্শের প্রেরণায় অনুষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়। ক্ষীরোদ প্রসাদ 
দেখাইয়াছেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের ওরঙ্গজীব এতিহাসিক সত্যের 
উপর প্রতিষ্ঠি*। সম্রাট চিরসতর্ক, সদাঁবহিত--যখন যাহ! 
করিতে হইবে তাহার আয়োজন বন্ুপুর্বব হইতে েন তিনি করিয়া 
রাখিয়াছেন ।. কেহই তাহার বিশ্বাস-ভাজন নহেন কিন্তু আপনার 
উপরে তাহার অগাধ বিশ্বাস- আর সে বিশ্বাস তিনি অনাড়ম্বর- 
চিত্তের অকপটভাবে প্রকাশ করিতে কুষ্তিত নহেন। তিনি 
অসীম সাহসী--বিপদের সম্মুখীন হইতে একটুকুও পশ্চাপদ 
নহেন। তীহার চরিত্রের পরিচয় তীহার নিজ মুখেই প্রকাশ-__ 


জানে তুমি বিধিমতে, 

আরঙ্গজেব প্রত্যয় না করে কোন জনে । 
সত, স্থৃতাঃ জায়! 

অবিশ্বাস সকলের পরে। 

কিন্ত কহি স্বরূপ তোমারে 

চাহ যদি লয়ে যেতে সয়তান-সম্মুখে 

না হব পশ্চাৎপদ জানাই নিশ্চয় । 


ছত্রপতি শিবাজী+র 'আওরঙ্গজেবও অত্যক্স কৌশলী । নিজে 
কাজ করেন কিন্তু কি নিকটবর্তী কি দূরবর্তী কোন স্থানের 
ঘটনাই তাহার দৃষ্টিকে অতিক্রম করিতে পারে না। 


৮৮ গারশচন্দ্ 

একটি কথা এখানে উল্লেখ করা৷ প্রয়োজন । “সতনাম' নাটক 
প্রতাপাদ্দিত্যের' পুর্বেবে রচিত হুইলেও তিনরাত্রি অভিনীত হইবার 
পর উহার অভিনয় বন্ধ হইয়া যায়। স্তরাং একমাত্র 
প্রতাপাদিত্য*ই বাঙ্গালীর প্রাণে কিছুদিন জাতীয় ভাবের উৎস 
প্রবাহিত রাখে । কিন্তু আমর! পূর্বেবই বলিয়াছি, এই নাটক- 
খানির যথেষ্ট গুণ থাকিলেও ইহা প্রথমশ্রেণীর জাতীয় নাটক 
নহে। খাটি আদর্শ বাঙ্গালী-চরিত্র দেখিবার জন্য বাঙ্গালার রঙ- 
মঞ্চের দর্শকগণকে আরও দুই বৎসর অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। 
ইতিমধ্যে বঙ্গ-ভঙ্গ হইলে মৃতপ্রায় বাঙ্গালীর প্রাণে নব জাগরণের 
তরঙ্গ আসিয়া লাগিল-_মরাগাঙ্গে আবার বান ডাকিল। 
সেই স্বর্ণযুগে জাতীয় নাটকের ধারা-প্রবাহে বাঙালীর জাতীয় 
জীবন সতেজ ও সজীব হইয়া! উঠিল। ক্ষীরোদপ্রসাদের “পদ্মিনী' 
“নন্দকুমার', পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত”, ছ্বিজেন্্রলালের “রাগাপ্রতাপ” 
“মেবার-পতন', দছুর্গাদাস' এবং গিরিশচন্দ্রের “সিরাজুদ্দৌলা: 
“মিরকাশিম' ও “ছত্রপতি শিবাঁজী” এই যুগের প্রসিদ্ধ নাটক। 
ঢ]]168096)এর সময় 9090191) 41018908 ধ্বংস করিয়া 
ইংরেজ যখন জাতীয় গৌরবের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিল, 
তখন সেক্সগীয়র যেমন তাহার এতিহাসিক নাটকগুলি একে 
একে তাহার দেশবাসীর নিকট উপস্থিত করিয়াছিলেন, তেমনি 
বাঙ্গালার সেই নবযুগে জাতীয় ভাবগুলি নাট্যসাহিত্যের 
মধ্য দিয়াই সমধিক মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল। গিরিশচন্দ্র, 
দ্বিজেন্দ্রলাল এবং ক্ষীরোদপ্রসাদই সেই যুগের প্রসিদ্ধ জাতীয় 
নাট্যকার । তাহাদের নাটাগ্রস্থের মধ্যে আবার গিরিশচন্দের 
সিরাজুদ্দৌলা, ও "মিরকাশিম” কি আদর্শ বাঙালী-চরিক্র- 
পরিকল্পনায়, কি চরিত্র-স্যগিতে, কি মৌলিক চরিব্র-উদ্ধারে 
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সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক। এখানে আমরা বিশদভাবে নাটক ছুইখানির 
আলোচন। করিব। 

এখানে জাতীয়তামূলক নাটক-সম্বন্ধে আর একটি কথ। 
বলিয়া রাখা আবশ্যক | জাতীয়তামুলক নাটকে আর্টের পরিচয় 
পাওয়া যায় না৷ বলিয়া অনেকে ক্ষোভ প্রকাশ কবেন। তাহার 
বলেন উদ্দেশ্যমূলক বা ইতিহাসঘটিভ নাটকে আর্ট থাকিতে 
পারে না। উদ্দেশ্টমূলক নাটক হেনবী দি ফোর্থ, হেনরী দি 
ফিফথু ও রিচার্ড দি থার্ডে আর্ট নাই কি? উদ্দেশ্যবিহীন কোন 
কল্পন! কোন উপন্যাসে শোভা পাইলেও নাটকে তাহার স্থান 
নাই। আর সৌন্দধ্যই যদি আর্টের প্রধান উপাদান হয়, তাহ! 
হইলে জাতীয়তা, স্বদেশপ্রেম ও পরহিত-ব্রত অপেক্ষা অধিকতর 
সুন্দর উপাদান আর কি আছে? যে কারণে সেকসপীয়রের 
হেনরী দি ফিফ্থ্‌ দেশপ্রেম উদ্দীপ্ত করিয়াও শ্রেষ্ঠ নাটক, 
যে কারণে দিলার যিশু-জননী কুমারী মেরীর চরিত্রে মায়িক 
প্রেমের পরপারবর্তী অপাথিব মহাপ্রেমের ন্বর্গায় মাধুরা 
ফুটাইয়। তুলিয়া নাটকখানিকে সার্থক করিয়াছেন, সেই কারণেই 
গিরিশচন্দ্র এতিহাসিক নাটক পবিভ্র দেশভক্তির মন্ত্রে জাতিকে 
দীক্ষিত করিয়াও শ্রেষ্ঠ আর্টের পরিকল্পনায় সমধিক উজ্জ্বল । 

গিরিশচন্দ্রের এঁতিহাসিক নাটকেও পাশ্চাত্য প্রভাব সমধিক 
পরিলক্ষিত হয় । অনেক চরিত্রে সেক্সপীয়রের ছায়াপাত 
হইয়াছে। মার্লে প্রভৃতি পৃববর্তী নাট্যকারগণের নিকট হইতে 
চরিত্রের আভাস গ্রহণ করিয়াও সেক্সপীয়র সেক্সপীয়র । গিরিশ- 
চন্দ্রে পাশ্চাত্য প্রভাব পরিলক্ষিত হইলেও, গিরিশ গিরিশই । 

“সিরাজুদ্দৌলা” ও ধ্মরকাশিম” নাটকে খাঁটি বাঙ্গালীর 
জাতীয়তা যে কিরূপ হুন্দর হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, নাটক 

১২ 


৯৬ গিরিশচন্দ্র 


দুইখানির প্রচার ও অভিনয় গভর্মেপ্ট বন্ধ করিয়া না দিলে 
পাঠকবর্গ তাহার পরিচয় লাভ করিবার সুযোগ পাইতেন। 
তবে গভর্নমেন্ট উক্ত নাটক ছুইখানির কতক অংশ আমাকে 
প্রকাশ করিবার অনুমতি দেওয়ায় আমি এখানে তাহা 
উদ্ধৃত করিতেছি'। ইতিপূর্বেব বিদেশী বণিক ও তথাকথিত 
এতিহাসিকগণ-কর্তক লিখিত বিবরণ এবং কবিবর নবীন সেন 
মহাশয়ের “পলাশীর যুদ্ধ” পাঠ করিয়া সিরাজ-সন্বন্ধে সাধারণের 
হৃদয়ে খুব অনুদ্ার ধারণ! বদ্ধমূল হইয়। গিয়াছিল। কিন্তু 
পণ্ডিতপ্রবর স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, সি.আই.ই. মহোদয় এবং 
নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ মিরাজের চরিত্র ও কার্য্যাবলী-সন্বন্ধে 
প্রকৃত সত্য উদ্ধার করিয়। দেশবাসীর নিকট উপস্থিত করায় 
সিরাজ-সন্বন্ধে দেশবাসীর পুর্ব ধারণার পরিবর্তন হইয়াছে । 
উভয়েই ক্ষমতাশালী লেখক এবং জাতীয় চরিত্র উদ্ধার করায় 
উভয়েই বঙ্গবাসী মাত্রেরই কৃতজ্জ্কতাভাজন। কিন্তু একজনের 
রচন। ইতিহাস আর একজনের রচনা! নাটক । ইতিহাস গম্ভীর, 
সংযত এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ। নাটকখানিতে গিরিশচন্দ্রকে সত্যকে 
ভিত্তি করিয়াই স্থানে স্থানে পারিপাশ্বিক ঘটনার সহিত কল্পনা 
মিশাইয়৷ সিরাজ-চরিত্র ফুটাইয়া তুলিতে হইয়াছে । গিরিশ 
তাহাকে রক্ত-মাংসের মানুষ করিয়াই গড়িয়া তুলিয়াছেন। 
বস্থুমতী'-সম্পাদনকালে রায় জলধর সেন বাহাদুর মহাশয় 
সত্যই বলিয়াছিলেন “ইতিহাসের সিরাজুদ্দৌোলা সেকালের 
মানুষ, তাহাকে একালের লোকে ভাল করিয়৷ বুঝিতে পারে 
নাই। নাটকের সিরাজুদ্দোলাকে সকলেই বুঝিতে পারিয়াছে। 
বাহারাঁ অভিনয় দেখিয়াছেন তীাহারাই তাহা মুক্তকণ্ে 
স্বীকার করিতেছেন।” ইতিহাসের মর্্যাদা-রক্ষা-সন্বন্ধে স্বয়ং 
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অক্ষয়কুমারও গিরিশচন্দ্রকে লিখিয়াছিলেন, “ইতিহাস যাহ! 
বুঝাইবার চেক্টা করিয়াছে আপনি তাহাই প্রত্যক্ষব ফুটাইয়া 
তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন ।......আপনি যে ইতিহাসের মর্য্যাদা 
রক্ষা করিয়া নাটকের সৌন্দর্যয-বৃদ্ধি করিতে পারিয়াছেন, ইহাই 
আপনার রচনা-প্রতিভার প্রচুর আত্মপ্রসাদ । ইতিহাস লিখিয়৷ 
স্থবী হইতে পারি নাই, লিখিতে লিখিতে অশ্রু বিসর্জন 
করিয়াছি । নাটক পড়িয়াও সখা হইতে পারিলাম না, পড়িতে 
পড়িতে অশ্রু বিসর্জন করিলাম।৮ স্থরেন্দ্রনাথ-সম্পা্দিত 
সাময়িক 'বেঙ্গলী” পত্রিকাও গিরিশ-প্রতিভার সাক্ষ্য-প্রদান 
করিতেছে-_ 

7 13০06180010 0100 0787008610 000 11667819 00106 ০1 
19 9179]00005518, 19 09961706060 00081) ৪ 10101) ৪00 
91) 61)001176 101808 110 001: 1)9610109] 116618016. 4৪ 
৪ 101608 101 &19 9880 16 19 1)01)-1071611 7 810 1 
79001799 770 1709811 (6919776 60 11769110796 0109 01089 
8100 00001016% 01022006079 61796 6109 811650 87061)01 1098 
10811181190 11) 16 8100...... রর | 

সিরাজ যে কৈশোরে ছুর্বিনীত এবং প্রথম যৌবনে উচ্ছঙ্খল 
ছিলেন, কিন্ত্রু সিংহাসনে আরোহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই 
যে তিনি মিতাচারী হইয়া প্রজারঞ্জন-কাধ্যে আত্মনিয়োগ 
করিয়াছিলেন, ইতিহাস তাহার সাক্ষ-প্রদ্দান করিতেছে। 
গিরিশচন্দরও ইতিহাস বজায় রাখিয়াই সিরাজের মুখে তাহার 
প্রকৃত পরিচয় প্রদান করিতেছেন :-__ 


স্বেচ্ছাচারে চালিত জীবন 
হিতাহিত ছিল না বিচার, 


১৬৩ 


গিরিশচন্দ্র 


মন্তপানে করিয়াছি 

শত শত দুর্নীত ব্যাভার। 

কিন্তু কহি স্বরূপ বচন-_ 

বসি' বুদ্ধ নবাবের মরণশব্যায়, 

শেষ বাক্যে তার 

জন্মিয়াছে ধারণা আমার, 

রাজকাধ্য নহে স্বেচ্ছাচার । 

নবাব প্রজার ভৃত্য, প্রভূ প্রজাগণে ; 
প্রজার মঙ্গল-সাধন 

নবাবের উদ্দেশ্য জীবনে । 


১ম অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক । 


এখানে হেনরী দি ফিফ্থ্‌্এর /২7:01)10191)0]) 01 08012700ার 
কথা মনে পড়িতেছে-__ 


1109 00107598০01 1019 50161) 10101001890 1 006. 


40119 019801) 170 90010811616 1119 [9/010815 1000, 


7306 01796 1719 ডা11010999)১ 11070161160. 21) 10110) 
399100+0 60 019 600 : 79৪9১ ৪% 6196 17 11001180101 
(007731097801010) 1119 00 8106919 29,009 

410 1081010+0 0108 01910017)0 4$09/00 00 01 0170 
[16951705109 1১00 99 ৪, 108,015, 

[0 87159107109 ৪190 901068,11) 90919956191 910811065. 
[96] /8,8 8110]) & 900092) 901)018 20)809 
০91 081006 29101008610) 17) ৪, 1000, 

1610 9001) 19990 00170106, 50900117106 080165 3 
বি 0 30981 70078-1799,090. স্য1110170999 
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90 ৪00 010 1099 1715 5986, ৪70 ৪11 %6 01106, , 
49 17) 01019 1015, 


170 7917 77১ 4০৮15 9০0. 1, 


গিরিশচন্দ্রের অঙ্কিত সিরাজ-চরিত্র-সন্বদ্ধেও একথা আমর 
নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। ষোড়শ শতাব্দীতে সেক্সপিয়র- 
রচিত হেনরী দি ফিফথ্‌-চরিত্র সিরাজ-চরিত্র অপেক্ষা উন্নত ন1 
হইলেও তিনি ইংলগ্ের বীররাজা। আর অষ্টাদশ শতাব্দীর 
সিরাজ চরিত্র বু সদৃগুণে অলঙ্কত হইয়াও জনসমাজে সয়তানরূপে 
প্রতিভাত ! 

সর্বেবোপরি, নাটকে সিরাজের স্বদেশভক্তি এবং জাতীয়তা 
সমধিক প্রদশিত হইয়াছে। সিরাজ কখনও মমাত্াবর্গকে 
বুঝাইতেছেন-_ 

“হে অমাত্যগণ, আমায় শত্রু বিবেচন ক'রবেন না। কিন্তু 
যদ্দি সত্যই শত্রু হই, আমি আপনাদেরই শত্রু, বাঙ্গালার শত্রু 
নই। আপনাদের যদি বর্জন করা আমার অভিপ্রায় হয়, 
আপনাদের পরিবর্তে বঙ্গবাসীকেই রাজকার্্য প্রদান করবো, 
আপনাদের আত্মীয়স্বজন ত্বদেশীই নির্বাচিত হবে। হিন্দু 
মুসলমান এক স্বার্থে বাঙ্গালায় আবদ্ধ, সে স্বার্থের বিদ্ব হবে ন1। 
বঙগবাসীর পরিবর্তে বঙ্গবাসীই রাজকার্ধ্য প্রাপ্ত হবে ।” 

আবার তিনি কখনও অমাত্যগণের হস্তধারণ করিয়া ক্ষম। 
চাহিতেছেন _- 


ওহে হিচ্ু মুসলমান ! 
এসো, করি পরস্পর মার্জনা এখন ; 


৯৪. গিরিশচন্দ্র 


হই বিস্মরণ পুর্ব বিবরণ, 
করো সবে মম প্রতি বিদ্বেষ-বর্জন । 


কখনও-ব। বাঙ্গালার ভবিষ্যত অন্ধকারাচ্ছন্ন দেখিয়া! মীরমদনকে 
উদ্দেশ করিয়৷ আক্ষেপের সহিত বলিতেছেন-_ 

“মীরমদন, জন্মভূমির আশ। বিলুপ্ত । যদি কখনও স্ুদ্দিন 
হয়, যদি কখনও হিন্দুমুসলমান জন্মভূমির অনুরাগে ধর্ম্মবিদ্বেষ 
পরিত্যাগ ক'রে পরস্পর মঙ্গল-সাধনে প্রবৃত্ত হয়, উচ্চস্বার্থে 
চালিত হয়ে সাধারণের মঙ্গলের সহিত আপনার মঙ্গল বিজড়িত 
তন্তান করে, যদি ঈর্ষা, বিদ্বেষ, নীচপ্রবৃত্তি দলিত ক'রে স্বদেশ- 
বাসীর অপমান আপনার অপমান জ্ভান করে-_তবেই আশা, 
নতুবা সব নিম্ষল 1৮ 

বাস্তবিক, ক্ষমাশীল, সাহসী, প্রজাবসল নবাবকে গিরিশ 
এমন জাতীয় মনোভাবসম্পন্ন রক্তমাংসের মানুষ করিয়া গড়িয়। 
তুলিয়াছেন যে মনে হয়, সিরাজ যেন আমাদের যুগেরই মানুষ-_ 
আমর! যেন তাহাকে প্রত্যক্ষই দেখিতে পাইতেছি । 

এ দিকে আবার ব্যক্তিগত স্বার্থের যুপকাষ্ঠে জাতীয়তাকে 
বলিদান করিলে দেশের কি ভয়ানক সর্ববনাশ সাধিত হয় তাহাও 
দেখাইবার জন্য তৎকালীন ঘটনাকে এ যুগের উপযোগী করিয়! 
গিরিশচন্দ্র জহরার মুখে বলিতেছেন__ 

«মিরজাফর বল, ইয়ারলতিফ বল, রাজবল্লত বল, সকলেই 
নবাবীর জন্য ব্যস্ত, রাজ্যের মঙ্গলার্থ নয়, দুর্দান্ত নবাবকে দমন 
করবার জন্য নয়, প্রজার শান্তির জন্য নয়, স্বার্থের জন্য 1৮ 

“সিরাজুদে্দৌলা, নাটকে ইংরেজের জাতীয় গুণগুলি-__ 
তাহাদের কম্মকুশলতা, স্বদেশপ্রেম, স্বজাতিগ্রীতি, রাজনৈতিক 
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দুরদৃষ্টি ও বীরত্ব সমস্তই খুব স্থন্দর হইয়া ফুটিয়৷ উঠিয়াছে। 
বিশ্বাসঘাতক অনুচরবর্গের চক্রান্তেই যে সিরাজের সর্বনাশ 
সাধিত হয়-_বাঙ্গালার সিংহাসন তাহার হস্তচুত হয়, তাহ। 
সকলেই অবগত আছেন । সিরাজের পতনে 01108 (08961 
নাটকের 406010র কথাগুলি স্বতঃই আমাদের মনে পড়ে-- 


0, ৮7186 8, 161] 7৪ 61010 1000 00901011001) ! 
[112] 200 00 8770. ৪1] 01 09 1601] 00৬1) 
ড/1)1156101090909 $1:68901) 10001181760. 0৮০৮ 89. 


গিরিশচান্দ্রের "সিরাজুদেনলা* নাটকখানি পাঠ করিতে করিতে 
সেক্সপিয়রের “রিচার্ড দি সেকেণ্ড”এর কথা পাঠকের স্মৃতিপথে 
উদ্দিত হয়। উভয় নাটকেই নিরীহ রাজ] বিশ্বাসঘাতক 
আত্মীয়বর্গেব ষড়যন্ত্রে রাজ্যভ্রষ্ট ও নিহত হন। উভয় নাটকেই 
করুণরসের উৎস প্রবাহিত হইয়াছে । কিন্তু একথা বলল 
অত্যক্তি হইবে না যে, রিচার্ড দ্রি সেকেণ্ড অপেক্ষাও গিরিশের 
সিরাজ-চরিত্রের পরিকল্পনা অধিকতর মনোহর হইয়াছে । বস্তুতঃ 
জন্মভূমির জন্য সিরাঁজের অন্তর্যথা, তাহার শোকাবহ পরিণামকে 
এমন আর্দরসাভিষিক্ত করিয়াচে যে, রিচার্ড দি সেকেগ্ডের 
করুণরসও এখানে ম্লান ভইয়া যায় । রাণীর প্রতি রিচার্ডের 
করুণোক্তিতে-- 


০10 1006 চ10) 97001, 1911 57000810১00 006 ৪০, 
10 00816 10% 6170. 6090 800001) ; 16870, 9000 ৪011], 
110 ৮121) 0৮2 00100915669 8, 10810005 018,003 
010 10101) 8৮771006106 $161) 01 1186 জম 819 
91)0779 09 100৮ 61)19. 

£7707070.119.406 ৮১ 3০১ 1. 


৯৬ গিরিশচন্দ্র 


সিরাজের বিষাদপুর্ণ উক্তিই প্রতিভাত হুইয়া উঠে। রিচার্ডের - 


4190 205 15159 10717600100 (07 116619 €77৮6-- 
4& 1106195 16619 £75595 ৪0 08100076 2856. 


এই উক্তি ভগবানগোলা হইতে পুনর্যাত্রারতা লুত্ফ্উদ্নিসার প্রতি 
ক্ষুত্পিপাসাতুর সিরাজের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়-_ 


নাহি আর সম্ভাবনা! তার _- 

নাহি হয় আশার সঞ্চার, _ 

মহ। ভয় উদয় হৃদয়ে 

হেরি ভবিষ্যৎ ছবি তমোময় । 

যদি কেহ আশ্রয় প্রদানে বালিকায়, 
দ্েৌহে মিলি প্রবেশি সলিলে । 
ধরাবাস কারাবাস সম-_ 

হেরি মোরে নতশির হ'ত রাজগণে 
এবে দেবস্থানে বসিয়ে নিজ্জনে 
আতঙ্কে কম্পিত প্রাণ। 

ভোজ্য হেতু পর-উপাসনা, 
একমাত্র স্থখকর মরণ-কল্লপনা । 


রিচার্ড যেমন নিজ অবস্থার কথ বলিতেছেন-_ 
0 009] 0816 ৪, 70000161101) 01 8110 ! 


ভগবানগোলায় আশ্রয় লইবার সময় নিঃসহায় সিরাজের 
অনুতাপও সেরূপ মর্মস্পর্শী ও বীরজনোচিত,__ 


প্রিয়ে ফুরায়েছে রাজ-অভিনয় 
কল্পনায় না হয় উদয়-_ 


এঁতিহাসিক নাটকে ৯৭ 


রঃ রঃ পু ধর 
বঙ্গসিংহাসন না জানি কি কুহকে গঠন । 
অধিকারী বর্তন তাহার, কুহক প্রভাবে যেন। 
্ ৬ গু 

শুনি অফ্টাদশ জন পাঠান আসিযে 

লইল কাড়িয়ে লক্ষমণ সেনের গদি । 

বসিল পাঠান যবে হিন্দু সিংহাসনে 
বঙ্গবাসিগণ না করিল অঙ্গুলি-চালন ; 

এবে দূরদেশী মুষ্টিমেয় বিদেশী যুঝিল, 


কু ৬৬ ৬ ঃ 
রণস্থলে সশন্ দাড়ায়ে 

অভিনয় নেহা রিল বিপুল বাহিনী । 
হয় অন্ুভব-__ 

বঙ্গের এ জলবায়ু-মৃত্তিকা-প্রভাব। 
রাজলন্গনী চঞ্চল সতত ; 

কহে যত হিন্দুগণে, 

সে চাঞ্চল্য প্রকাশিত বঙ্গভূমে যথা 
নাহি হেন অন্য কোন স্থানে । 
পুজ্ের মমতা নাহি 

বঙ্গমাতাশ্হদে । 


এই নাটকে করিম চাচা ও জহর] এই ছুইটি চরিত্র গিরিশ- 

চন্দের অপূর্বব স্থষ্টি। দুইটি চরিত্রই কাল্পনিক হইয়াও বাস্তবে 

পরিণত হইয়াছে । জহরা-চরিস্রই তাগ্কালীন বাঙ্গালার 

রাজনৈতিক অবস্থার প্রতিবিম্ব ; আর করিম চাচ। ঘেন অঙ্গুলি- 

সঙ্কেতে বাঙ্গালার ভবিষ্যুৎ চিত্রটি দেখাইয়া বলিতেছেন, “জুতোর 
১৩ 


৪৮ গিরিশচন্দ্র 


মহিমা তখন বুঝতে পারলুম না******** | এখন ভদ্রলোক 
ছোটলোক জুতোয় পরিচয় দিবে ।” করিম যেমন রাজভক্ত ও 
স্বদেশ প্রেমিক, তেমনি আবার দূরদর্শী । কি ছোট কি বড় 
কাহাকেও সে সত্য কথা বলিতে কুহিত হয় না । তাহার চরিত্রে 
ভয়ের লেশমাত্রও নাই। তাহার অন্তর্ভেদী দৃষ্টি রসিকতার 
আবরণে লুক্কায়িত। সেক্সপীয়রের “4১5 ০0. 111 15'এর 
80099 ও 7008 1[,987+এর 7[007-চরিত্র একত্র করিলেও 
করিম চাচার সহিত তুলন। হয় না। দার্শনিক 20599 অপ্রিয় 
সত্য শুনাইবার জন্য ভাড় সাজিতে চাহেন, “ 1 &0 8101)161053 
(01 ৪, 17000019 ০০৪৮ আবার অন্য দিকে সে 1498: নাটকের 
[05$এর ন্যায় রাজভক্ত, স্পষ্টবক্তা ও সাহসী । বিশ্বাস- 
ঘাতকদের সম্বন্ধে 1:60 যেমন বলিতেছেন-__ 


3001) 911011110 1000899 28 61636 
10106 7265 016 1)7169 6106 1701 ০0105 7-0%7110 
উড 1)10]) 279 $0০0 11001117910? 910109039 
910109061) 9৮৪1 108,95102 
[1)9/0 11) (110 108/019 01 (10011 10109 19091. 


করিমচাচাও, মিরজাফর তাহাকে বেইমান বলিয়। সম্বোধন 
করিলে, খুব সরস ভাষায়ই নিব্বিকার চিত্তে উত্তর প্রদান 
করেন-_ 

«“বেইমানি তো আমার একচেটে নয়, আমি তো! হংসমধ্যে 
বকেো। বথা । বেইমানির যদি সাঁজ। থাকতো, তা হ'লে সারিসারি 
মুণ্ড গড়াতে |” 

গিরিশচন্দ্র স্বয়ং এই ভূমিকায় অবতরণ করিতেন । 

আমর! ইতিপূর্বেব বলিয়াছি জহর! বাঙ্গালার তঙ্দানীস্তন 


এঁতিহানসিক নাটকে ৯৯ 


অবস্থার প্রতিবিন্বস্বরূপ। এ পর্য্যন্ত এরূপ অদ্ভুত চরিত্র কেহ 
সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। রিচার্ড দি থার্ডের 0999] 
1187£819৮-চরিত্রে জহরার কিঞ্চিৎ সৌসাদৃশ্য দেখা গেলেও, 
জহরার পরিকল্পনা সমধিক মহত্তর। বিখ্যাত সমালোচক 
1700501) মার্গারেট-সন্বন্ধে বলিয়াছেন__ 

10206 9011011170 1198 00961001060. 1991 11970918993 17160 
৪1101110105. 40 01009 11003106156 800 1)7015917-1)987090, 
101 10800 1009 17000 8, 07099 11010783910 10191701700 01 
109 (661711916 0100. 10016610. 

জহরা-সন্বন্ধে এই কথ! সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য হইলেও, জহর! 
কেবল মার্গারেটের ন্যায় শক্রর পরাজয় দেখিয়াই সন্তুষ্ট হইতে 
চাহেন না; 

17916 1) (10080 001091)99 ৪111 112,50 1 10110 


110 ৮52,601) 1116 ড72%1176 01 1001109 1)6100109. 
1107074 111) 40৮ 1৬১9০. 111. 


তাহার ক্ষিপ্রকারিতা, কন্মকুশলতা ও প্রত্যুত্পন্নমতিত্বে শক্রর 
বিরুদ্ধে অভিযান চালাইয়া তাহাকে নিঃশেষে ধ্বংস করিবার 
আয়োজন করিতেই তিনি যেন সর্বদা সচেষ্ট । সিরাজকে 
জনসমাজে সয়তানের অবতার বলিয়। ঘোষণ। করিতে, সিরাজের 
বিরুদ্ধে ইংরাজের সহায়তা করিতে জহরা সর্বদাই “বায়ুর 
হ্যায় ক্ষিপ্রগতি |” জহর! ক্লাইভ ও ওয়াটসন্কে পরামর্শ দিতেছে, 
সিরাজের গুগু-মন্ত্রণা বলিয়। দিয়া তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া 
দিতেছে, এ দিকে আবার মিরজাফরের শ্রাণে আকাঙক্ষার 
ক্ষুধা জাগাইয়া তুলিতেছে। 4“439110209 1)675611% বলিয়। 
ব্লাইভ তাহার যথার্থ পরিচয়ই প্রদান করিয়াছেন । 


১৬৩ গিরিশচন্দ্র 


রজমঞ্চে ধাহারা এই ভূমিকায় সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ 
করিয়াছেন তন্মধ্যে প্রখ্যাতনান্না অভিনেত্রী শ্রীমতী তারাস্থন্দরীই 
সর্ববশ্রেষ্ঠা । 

জহরা-চরিত্র কল্পনাপ্রসৃত হইলেও ঘেসেটি বেগম যে গোপনে 
ইংরাজকে অর্থ দিয়া সহায়তা করিয়াছিল তাহা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ 
ঘটনা। গিরিশচন্দ্র জহরাকে এই গুগু-সাহায্যের বাহিকারূপে 
উপস্থিত করিয়াও তাহাকে উজ্জ্বলভাবে স্ন্টি করিয়াছেন। 

প্রতিহিংসা-পরায়ণতায় ক্ষীরোদপ্রসাদের 'ভীম্মগর নাটকের 
অন্বা৷ এবং অপরেশচন্দ্রের “শ্রীকৃষ্ণ নাটকের প্রাপ্তি__এই ছুইটি 
চরিত্রে জহরার কিঞ্চিত ছায়া পড়িয়াছে। কিন্তু ইহা জহরার 
সামান্য একট দিক্‌ মাত্র”। 

“সিরাজদেদৌল” নাটকের আর একটি চরিত্র উল্লেখ করা 
আবশ্যক । ইনি সিরাজপত্রী লুখ্ফ্‌ উল্লেসা। একমাত্র হেনরী 
দি ফোর্থ নাটকের [80 7১০1০যর সহিত তাহার তুলন! হইতে 
পারে। কিন্তু লুথ্ফু 1,909 7১91০ অপেক্ষাও দুর্ভাগিনী। 
লুক কবির অশ্রুবিন্দুতে সফট । তাহার শেষ সঙ্গীতটি-_ 


“ধীরে বহু সমীর********* রর 
বড়ই মর্মস্পর্শী | 


এই নাটকে ক্লাইভ অন্যতম “হিরো” । গিরিশচন্দ্র স্বদেশের 
বীরকে আদর্শ বীর চরিত্র-রূপে অঙ্কিত করিলেও বিদেশী বীর 
ক্লাইভ চরিত্রকে একটুকুও ক্ষুপ্জ করেন নাই। চরিত্র-অঙ্থনে 
এইখানেই গিরিশচন্দ্র কৃতিত্ব । উচ্চ লক্ষ্য, বীরত্ব, উদ্দার- 
ভাব, জাতীয়তা এবং দুরদর্শিত! ক্লাইভ-চরিত্রকে মহিমমণ্ডিত 
করিয়া তুলিয়াছে। এইরূপ চরিবত্র-্টি কেবল গিরিশচন্দ্র 


এতিহাসিক নাটকে ১৩১ 


সিদ্ধ লেখনীতেই সম্ভব। আমাদের মনে হয় ইংরাজি নাটক 
0179 ০1 771019তে 011%০এর চরিত্র যাহ ফুটিয়াছে তাহা 
ঠিক ইতিহাস-সম্মত নয়। “বীরপুজা” অথবা “90716 0৫ 77870 
ডড0791)1])'এ উহা একটু অতিরঞ্জিত হইয়। উঠিয়াছে। কিন্তু 
গিরিশ “সিরাজদ্দোল্লাঁর ক্লাইভের নিখুত এঁতিহাসিক চিত্র 
জাকিয়াছেন। তও্কালীন উদীয়মান অভিনেত৷ শ্রীযুত ক্ষেত্র 
মোহন মিত্র মহাশয় এই চরিত্রটিকে রঙ্গমঞ্চেও অতি স্ন্দররূপে 
পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছিলেন । 

“মিরকাশিম* নাটক সিরাজদ্দৌল্লার সময়ের প্রায় দশ্শ 
বৎসর পরের ঘটন। লইয়া রচিত। বাঙ্গালায় তখন অরাজকতার 
রাজত্ব বিস্তার করিয়াছে । বঙ্কিমচন্দ্র «“আনন্দমঠে্র ভাষায় 
বলিতে হয়, “মিরজাফর তখন গুলি খায় ও ঘুমায় । ইংরেজ 
টাকা আদায় করে, আর ডেস্প্যাচ লেখে । বাঙ্গালী কাদে 
আর উৎসন্ন যায়।” এক দিকে লর্ড ক্লাইভের 7)০901919 
(0৬970010760 আর এক দিকে কোম্পানীর সাহেবদের এক- 
চেটিয়! বাণিজ্যের অন্যায় লোভ-_দেশে ভয়ানক অশান্তির সৃষ্টি 
করিয়া তূলিয়াছিল। সেই সময় মিরকাশিম চাহিলেন বাঙ্গীলার 
নবাব হইতে-_নামে ব! ঘুমাইয়া নবাব নয়, সত্যিকারের নবাব। 
বাঙ্গালার মসনদের স্বাধীনতা ও মধ্যাদা পুনরুদ্ধারের জন্য 
মিরকাশিম একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিলেন। কিন্তু সেই 
মনুষ্যত্বের সংগ্রামে তাহাকে ব্যর্থমনোরথ হইতে হইল। এই 
ঘটনা লইয়াই 'মিরকাশিম” নাটক রচিত। 

“সিরাজদ্দৌলা” ও 'মিরকাশিম” উভয় নাটকই জাতীয় ভাবে 
পরিপূর্ণ হইলেও উভয়ের ভাবধারা দুইটি পৃথক্‌ স্রোতে প্রবাহিত 
হইতেছে । সিরাজের পদ-মর্ধ্যাদা, তাহার মাতামহ আলিবদ্া 


১০২ গিরিশচন্দ্র 


খার প্রসাদে। আর মিরকাশিমকে সব কিছুই নিজের বুদ্ধি ও 
বাহুবলে অর্জন করিয়! লইতে হইয়াছিল। স্বদেশে ষড়যন্ত্র, 
প্রবাসে বিশ্বাঘধাতকতা, যুদ্ধে পরাজয়, সর্বশেষে হৃতসর্ববন্থ 
হইয়া ফকিরবেশে নান। স্থানে ভ্রমণ--অদৃষ্টের বিড়ম্বনা__ 
এই সমস্তই বিভিন্ন মুক্তিতে চারিদিক হইতে তাহাকে বেষ্টন 
করিয়া ফেলিয়াছিল। বিশেষতঃ তাহার সময়ে ইংরেজ 
সিরাজের সময় অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী হুইয়৷ উঠিয়াছে, 
মোহনলাল ও মীরমদনের মত বিশ্বাসী সেনানায়কও তাহার 
ছিল না, কৃতদ্বতায় হিন্দু ও মুসলমান যেন সে সময়ে 
প্রতিযোগিতা করিয়া পরস্পরকে অতিক্রম করিবার প্রয়াস 
পাইতেছিল। এত শক্রতা, এত বিপদ ও দুর্যোগের মধ্যেও 
মিরকাশিম যে সাহস ও ধৈর্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, 
গঠনমূলক কার্ষ্যে তীহার যে অসামান্ত প্রতিভার প্রভাব ও" 
আত্মমর্ধ্যাদা অক্ষু্ রাখিয়া! তিনি যেরূপ স্ফীত বক্ষে ও উন্নত 
মন্তকে দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা পৃথিবীর যে 
কোন দেশের শ্রেষ্ঠ জাতীয় নেতার পক্ষেই গৌরবের বিষয় । 
“সিরাজন্দৌলা” ও “মিরকাশিম” অভিনয়ের চতুর্দশ বৎসর 
পরে বাঙ্গালার সেই অতীতের ইতিহাসে বাঙ্গালী এইরূপ. 
একজন আত্মত্যাগী মহাপুরুষকে আদর্শ নেতৃরূপে লাভ 
করিতে পারিয়াছিল। বাঙ্গালার ভাবধারার অগ্রদূত, গভীর 
অস্থ্দৃস্টি-সম্পন্ন নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ১৯০৬ থফটাব্ডেই 
মিরকাশিম চরিত্র অস্কিত করিয়া ভাবী আদর্শ নেতার সন্ধান - 
বাঙগালীকে দিয়াছিলেন। মিরকাশিম যেমন তাহার আড়ম্বর- 
শৃন্য জীবন-সম্বন্ধে বলিতেন, “আমার রাজভোগ অতি সামী - 
ব্যক্তিও ঈর্ধ্যা করবে না,” প্রজার দুঃখে শাহার হৃদয় 


এঁতিহাসিক নাটকে ১০৩ 


যেমন ব্যাকুল হইয়৷ উঠিত, নিজে আত্মত্যাগের পরা কান্ঠা 
প্রদর্শন করিয়া অনুচরবর্গকে আত্মগৌরব ও যশোলিপ্দা- 
ত্যাগের ব্রাতে দীক্ষিত করিতেন, এই মহাপুরুষের জীবনেও 
সবই সেইরূপ ঘটিয়াছিল। মিরকাশিমের মহত্বের কথা উল্লেখ 
করিয়। মেজর মন্রোর ন্যায় ইংরাজ যেমন বলিতেন “তিনি 
দুর্দশাপন্ন হইয়াছেন সত্য, কিন্তু ইংরেজের চক্ষে তাহার 
মনুষ্যত্ব খর্বব হয় নাই। তিনি ইংরেজদের একজন উপযুক্ত 
শত্রু, আমি অন্তরের সহিত তাহাকে মিরজাফর অপেক্ষা 
অধিক শ্রদ্ধা করি।” দেশবন্ধুর সন্বন্ধেও অনেক বিশিষ্ট 
রাজ এইরূপ বলিতেন। এই উভয় নায়কের ভূমিকায়ই 
গিরিশচন্দ্র পুজ্র দানীবাবু ছিলেন অহুলনীয়। 

মিরকাশিমের বেগমকেও গিরিশচন্দ্র প্রকৃত বীরাঙ্গনা 
করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। বেগম ঈশ্বরের নিকট স্বামীর মঙ্গল 
প্রার্থনা করিয়া তাহাকে যুদ্ধে পাঠাইতেন, নিজ হস্তে স্বামীকে 
রণসজ্জায় সজ্জিত করিয়া দিতেন আর তিনি নিজেকে মনে 
করিতেন তীহার স্বামীর অধীন সৈম্ভগণের জননী । বেগম 
মিরকাশিমকে বলিতেছেন, “আমি যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকবো, 
প্রয়োজন হয় স্ব্দেশবসল বীরগণের সহিত যুদ্ধে দেহত্যাগ 
করবো, আমি তোমার পত্রী, তুমি আমাকে বিলাসিনী রমণীজঙ্কানে 
উপেক্ষা করো না।৮ এখানে 00]11719 05990 নাটকে [30608 
এর প্রতি 200%র কথা আমাদের মনে পড়িতেছে__ 


100 1 7081 9811, 
1356 88 16 993 17) 901৮ 01 11101686102 
[10 10681) ৮৮61) ০00. £% 10)6819, 0010701 ৮01 10907 
4100 69110 60 508 80106611069? 


১০৪ গিরিশচন্দ্র 


মিরকাশিমের পত্ী যেমন বলিতেন-__ 
“আমি তোমার পত্ী, আমায় উপেক্ষা করে! না।” 


[১0118 তেমনি বলিয়াছেন-_ 


87877 1 807) 9 0108170১100 চ/161)8] 
/ ছ0171081 618,1010 13069 (001 €0 ৮119. 


বস্তুতঃ মিরকাশিম-বেগম আদর্শ নায়কেরই যোগ্য। সহধম্মিণীরূপে 
চিত্রিত হইয়াছে। 

“মিরকাশিম” নাটকেও গিরিশ ইংরাজের জাতীয়তার স্থস্পৰ্ট 
পরিচয় হে সাহেবের মুখে দিতেছেন-- 

“আমর! ঘরের ভিতর ঝগড়া করে, 199] লড়ে, লেকেন 
'দুসরা যখন দুষমন খাড়া হবে, সব ঘরোয়া ঝগড়া মিটিয়া 
যাইবে । হামাদ্দের সব শিখিতে পারিবে, হাঁমাদের এইট] ইগ্ডিয়া 
শিখিতে পারিবে না। জাতের ছুষমন সবার দুষমন, এ ইগ্ডিয়ান 
লোক কখনও শিখিবে না ।* 

এইরূপ উক্তিতে সিরাজদেোৌলা ও মিরকাশিম নাটক 
পরিপূর্ণ । 

মিরকাশিমের পরবর্তী নাটক গ্ছত্রপতি শিবাজী” । শিবাজী 
একেবারে পুর্ণ বিকসিত চরিত্র । গিরিশ এখানেও ইতিহাসের 
মর্ধ্যাদা সম্পূর্ণরূপে বজায় রাখিয়াই শিবাজী-চরিত্র ফুটাইয়া 
তুলিয়াছেন। 

এই সমস্ত নাটক-সন্বন্ধে [90 দ্097এর মতই বলিতে হয়__ 

[1)6 0110 290:99910660. 210 61998 10199 19 2001 


90 10001) 6179 ভ/010 01 6681116 ০0: ০01 60002116) 8৪ 0109 
111701660 50710 01 61)9 1079061097)16, 


এতিহাসিক নাটকে ১০৫ 


ইতিহাসন্ন্ত ব্যক্তিমাত্রই শিবাজী ও রামদাস স্বামীর মধ্যে 
নিবিড় সন্বন্ধের কথা অবগত আছেন। মারুতির অবতার 
রামদ্বাস স্বামী শিবাজীর কেবল দীক্ষাগ্ডরূই ছিলেন না, 
শিবাজী তাহাকে তাহার সমস্ত কার্য্েরই কর্তৃস্বরূপ জ্ঞান 
করিতেন, ছত্রপতি হইয়াও তিনি আপনাকে রাম্দাস স্বামীর 
কি্কর মাত্র মনে করিতেন। যে অবস্থার মধ্যে যে 
3:868£10 100111/4 এই মহাপুরুষ শিবাজীকে প্রথম দর্শন- 
দান করেন তাহাও বড় স্থন্দর । শিবাজী হিন্দুর হ্যায় মুসলমান 
কুল-কামিনীকেও মাতৃত্্ানে সম্মান করিতেন। আর তিনি মনে 
করিতেন “ম্বাধানতাপ্পিয় মানুষ মাত্রেই এক জাতীয়, স্বাধীনতায় 
তার একস্ৃত্রে আবদ্ধ 1” তাই তাহার মনে হিন্দুমুসলমানে 
কোন ভেদ-জগ্তান ছিল না। তাহার মন যখন হিন্দু-মুসলমানের 
ভেদ-ভ্তান হইতে মুক্ত হইয়াছিল ঠিক সেই সময়েই রামদাস 
স্বামী সর্বপ্রথম শিবাজীকে দর্শন দান করিয়া আশীর্ববাদ 
করেন। তিনি বলেন, “তুমি কে আমি ধ্যানে অবগত আছি। 
ভূভার-হুরণে স্বয়ং শঙ্কর তোমার মাতার নিকট প্রতিশ্রুত 
ছিলেন, কিন্তু পরীক্ষা! ব্যতীত এতদিন আমার প্রাণে প্রত্যয় 
জন্মায় নাই। যখন তুমি সেই মুসলমান কুলনারীকে মাতৃ 
সম্বোধন করলে, তখন আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয় নাই, তুমি 
জিতেন্দ্রিয় এই মাত্র ধারণা জন্মে। কিন্ত তোমার হৃদয় 
ভেদাভেদ-ভভ্কান-শৃন্য, তুমি যে সমচক্ষে হিন্দুমুসলমানকে দর্শন 
করো, সে পরিচয় এখন প্রাপ্ত হলেম। বগুস, তুমি যে হও, 
আমি সন্ন্যাসী তোমায় আশীর্বাদ করবার অধিকার আছে ।” 

শিবাজীর মৃত্যু-সময়ে রামদাস স্বামী ষে তাহাকে আশীর্বাদ 
করিয়াছিলেন তাহাও ইতিহাস-সঙ্গত ঘটন1। এই আশীর্ববাণীর 

১৪ 
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মধ্যে আমরা দেখিতে পাই স্বাধীনতার প্রতি সর্বত্যাগী 
সন্ন্যাসীরও কি প্রগাট অনুরাগ ! রামদাস স্বামী বলিতেছেন, 
প্যথায় স্বাধীনতার অভ্যুদয়, তথায় তোমার দেব-আত্মার 
উৎসব হবে, তথায় তুমি অলক্ষিতে শক্তি সঞ্চার ক'রবে, 
আমিও তোমার সম্মানে ভারতে সন্মানিত হব ।”% 

এখন কি আমরা এরূপ স্বাধীনতার জন্য সর্ববত্যাগী ভারতীয় 
মহাপুরুষগণের সম্মান করিতে পারিব না ? 

এই অধ্যায় শেষ করিবার পুর্বেব গিরিশচন্দ্রের পরিকল্পিত 
আর একটি চরিত্র-সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা আবশ্যক । 
এই চরিত্রটি এমরকাশিম” নাটকের তকি খাঁ । বঙ্কিমচন্দ্র 
চন্্রশেখর” উপন্যাস-গ্রন্থে তকি খাকে বিশ্ব সঘাতকরূপে অস্কিত 
করিয়া ইতিহাস বিকৃত করিয়াছেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্র তকি খার 
এতিহাসিক চরিত্র উদ্ধার করিয়া তাহাকে বীরের যোগ্য 
মর্য্যাদা প্রদান করিয়াছেন। কাটোয়ার যুদ্ধে তকি খা যে 
নিজের প্রাণ তুচ্ছ করিয়াঁও যুদ্ধ করিয়াছিল ইতিহাসে তাহার 
উজ্জ্বল চিন্ত্র অঙ্কিত রহিয়াছে, “মিরকাশিম' নাটকে তাহা আরও 
উজ্জ্বলতর হইয়াছে । “চন্দ্রশেখরে” ওকি খাঁর জখঘন্থ ছুরস্ততার 
জন্যই দলনী বেগমের নির্ববাসন-দণ্ড এবং মৃত্যু-আলিঙ্গন। 
গিরিশচন্র মিরকাশিম-বেগমের প্রতি তকি খার গভীর মাতৃ- 
ভক্তির পরিচয় প্রদান করিয়া বঙ্কিমের তকি খাঁর অপরাধ 
'্থালন করিয়াছেন । 

রঙ্গমধ্চে অভিনীত স্থপ্রসিদ্ধ কি নবীন সেন মহাশয়ের 
পলাশীর যুদ্ধ ব্যতীত সিরাজদ্দৌল।-সন্বন্ধে তশুকালে আর 
কোন নাটক ছিল না। সে অভাব একমাত্র গিরিশচন্দ্রই পুরণ 
কারয়াছিলেন। মিরকাশিম-সম্বন্ধে বঞ্ষিমচন্দ্রের চচদ্দ্রশেখর" 


এীতিহাসিক নাটকে ১*৭ 


ব্যতীত ক্ষীরোদপ্রসাদ রচিত “পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত” উল্লেখযোগ্য 
নাটক। কিন্তু এই নাটকের মিরকাশিম অপেক্ষা গিরিশ- 
চন্দ্রের মিরকাশিম-চরিত্র অধিকতর সরস ও উজ্জ্বল। 
“নন্দকুমার”ও ক্ষীরোদপ্রসার্দের আর একখানি শ্রেষ্ঠ নাটক। 
উহার অনেকাংশ স্বগীয় চণ্ডতীচরণ সেন মহাশয়ের “মহারাজ 
নন্দকুমার' অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে । কিন্তু উপরি-উক্ত 
নাটক কয়খানিই 7:950111)90-_গবর্নমেন্ট উহাদের প্রচার ও 
অভিনয় বন্ধ করিয়৷ দিয়াছেন । ক্ষীরোদপ্রসাদের “চাদবিবি*ও 
একখান উল্লেখযোগ্য নাটক । টাদবিবির চরিত্র-অঙ্কনে 
গারশচন্টের তুলিকাও কথঞ্ি সচালিত হইয়াছিল । ক্ষীরোদ- 
প্রসাদের “গোলকুণ্ডা” পরবত্তী কালে রচিত একখানি 
সাধারণ নাটক । 

এই যুগে রচিত নাটকসমুহের মধ্যে ছ্বিজেন্দ্রলালের 
“রাণাপ্রতাপ” “মবার পতন”, “সাজাহান” “নুরজাহান” প্রভৃতি 
শ্রেন্ট নাটক সমধিক উল্লেখধোগ্য । এই সকল নাটকে বাঙ্গালার 
অবস্থা সচিত না হইলেও “সিংহলবিজয়” বাঙ্গালীরই গৌরব- 
কাহিনী । তবে উহা অনেক পরে রচিত হইয়াছে । জাতীয় 
পুরোহত হিসাবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল এবং ক্ষীরোদ- 
প্রসাদের স্থানও অনেক উচ্চে। কিন্তু বাঙ্গালীকে নিজের 
সমস্ত অন্তর দিয়া অনুভব করিয়া, বাঙ্গালার প্রাণ নিজের প্রাণে 
সম্যগ্রূপে উপলাব্ধ করিয়া, বাঙ্গালীর অভাব-অভিযোগ সমস্তই 
উপস্থিত করিয়। বাঙ্গালীকে দোষগুণে খাঁটি বাঙ্গালী করিয়া 
অস্কিত করিতে গিরিশচন্দ্র অপ্রতিদ্বন্দ্বী । 

এখানে আর একটি চরিত্রের মৌলিকতা-সম্বন্ধে উল্লেখ না 
করিলে এই অধ্যায় অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে । “সিরাজদ্দৌলা”র 


১০৮ গিরিশচন্দ্র 


জহরা যেমন সেই যুগের রাজনৈতিক অবস্থার প্রতিবিদ্ব, 
«মিরকাশিমে'র তারাও তেমনি বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ অবস্থার 
আশারূপিণী আলোকরশ্মি। “সহুনাম' নাটকের বৈষ্ঞবী শত্রুর 
সহিত যুদ্ধে বিফলমনোরথ হইয়া ভবিষ্যৎ বাণী করিয়াছিলেন__ 


যতদিন কামিনী-কাঞ্চন 
হিন্দ্ুগণ করিয়ে বর্জ্জন 
না করিবে দীন ভ্রাতৃ-সেবা। 
তত।দন কামিনী-কাঞ্চন-সঞ্চালিত 
স্বার্থপর বর্ববর-নিকর 
রবে সবে পরাধীন বিধশ্মি-কিস্কর। 


তাহার এই দীন ভ্রাতৃসেবার ভবিষ্যৎ বাণী সার্থক হইয়! 
উঠিয়াছে “মিরকাশিম' নাটকের তারা চরিত্রে । ছুঃখিনী বজ- 
মাতার দুঃখভার লাঘব করিবার জন্য সর্বত্র ভ্রমণ করিয়া তার! 
সকলকে শিক্ষা দিতেছেন, “ভাইদের ধন্মাশিক্ষা দাও, বাঙ্গালার 
কৃতদ্রতা দূর কর, বাঙ্গালার সেবায় নিযুক্ত হও। প্রেমে 
সকলকে বশীভূত কর।” তাহার প্রেমশক্তি-দর্শনে মেজর 
মন্রোও কৃতজ্ঞ ও উৎফুল্ল হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছেন, “ঈশ্বর- 
প্রেরত। রমণী, লড়াই শেষ হইলে দেখেন নাই, দেবদূতের 
মত আসিয়া সৈম্যদিগকে সেবা করিয়াছেন। তাহাতে ইংরেজ 
আর ভারতবাসী প্রভেদ করেন নাই। সকলকে সমান চক্ষে 
দেখিয়াছেন ; আমি উহাকে দেবদূত জানিয়। সেলাম করি।” 
আজ ভারতে এইরূপ চরিন্রেরই একান্ত প্রয়োজন । 

কবি ভবভূতি জানকীকে বলিয়াছেন 'করুণম্য মু্তিরিব* 
. তারাও সেরূপ মুদ্তিমতী স্বদেশপ্রেমের উদ্দীপনা । 0:18 
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101000767এও দেশপ্রেমের এরূপ সর্ববস্বত্যাগী চরিজ্রের সন্ধান 
আমরা পাই না। “তার/-চরিত্রের' ছায়া উত্তরকালের বু 
নাটকে পড়িয়াছে, আজ তাহার সম্বন্ধে আমর! তকি খার সহিত 
সমস্বরে বলিতে পারি-_ 

“মায়ি, আজ তোর কাছে শখলেম, ধন্ম শিখলেম, কর্ম 
শিখলেম, খোদার কার্য শিখলেম, জন্মভূমির কার্যে স্বার্থত্যাগ 
শিখলেম- 

স্বর্গীয় তিনকড়ি দাসী তারার প্রকৃষ্ট রূপদান করিতেন । 

গিরিশের এঁতিহাসিক নাটকের ধারা অনুসরণ কারলে 
স্বতঃই প্রতীতি হয় যে গিরিশ জাতীয় হৃদয় লইয়া ইতিহাসের 
সহিত রস-সাহিত্যের সংমিশ্রণ করিয়া জাতির অশেষ 
হিতসাধন করিয়াছেন । জাতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা না থাকিলে 
জাতীয়তার বিকাশ অসম্ভব । বন্তুতঃ গিরিশ প্রকৃত ইতিহাস 
উদ্ধার করিয়া বাঙ্গালী সিরাজ ও মিরকাশিমকে তাহাদের 
স্বরূপমু্তিতে দেশবাসীর সম্মুখে উপাস্থত করিয়া! কেবল যে 
অমর নাট্যসাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহ নয়, তিনি জাতি- 
গঠনেও কম সহায়তা করেন নাই। তীহার জাতীয় নাটকে 
স্বতঃই প্রতীতি হয় যে তিনি কেবল মহিমশালী নাট্যকার 
নহেন, বাঙ্গালার জাতিত্ব-সংগঠনেরও অন্যতম শ্রষটা--&. 0798 
1₹861010-7301107. | 


সামাজিক নাটকে 


চতুর্থ অন্যান্ 


পৌরাণিক “সীতার বনবাস+ ও “পাগুবের অজ্ঞ্রাতবাস” হইতে 
ধন্মূলক “বিল্রমজল” ও নসারাম” প্রভৃতি নাটকে যেমন 
ক্রমবিকাশ, সেইরূপ পুর্বব-রচিত পৌরাণিক এবং ধন্মমূলক নাটক 
হইতে সামাজিক নাট্যরচনায়ও গিপ্িশ-প্রতিভার ক্রমাভিব্যক্তিউ 
প্রতীয়মান হয় এ পধ্যন্ত যে ধারায় নাটক রচিত হইয়াছে, 
সামাজিক নাটক তাহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নস্তরাস্তর্গত। 
্রফুল্লেই' আমর! নাট্যপ্রথার (6901১701096) এরূপ পরিবর্তন 
দেখিতে পাই । কথোপকথনে স্বাভাবিকতাঃ নাটকীয় ঘাত- 
প্রতিঘাতের (51698961077) সহুজভাব, স্বগতোক্তির অনুপস্থিতি, 
পঞ্চসন্ধির সামধ্রস্যা এবং মিলনের স্থলে শিয়োগব্যথায় 
পরিসমাপ্তি ইত্যার্দ বিষয়ে আমরা স্বতন্ত্রধারার নাটকে আসিয়া 
পড়ি। বস্ততঃ “প্রফুল্ল” হইতে গিরিশের নাটক 1072080019 
হইতে 16811570এর দিকে অগ্রসর হইতে লাগল । মতঃপর 
তিনি অধিকতর পরিণতবয়সে যে সমস্ত এতিহাপিক এবং এমন 
কি পৌরাণিক নাউটকও লিখিয়াছেন__যেমন সিরাজদ্দৌলা” 
“মিরকাশিম+। “অশোক ও “তপোবল* ইত্যাদি-_সেগুলিতেও 
[9811910)এরই প্রাচ্ধ্য দেখিতে পাই। 

১৮৮৯ খুষ্টান্দে খন “প্রফুল্ল” নাটক অভিনীত হয়, 
 গিরিশের দ্বিতীয়া পত্বী স্থরবালার বিয়োগব্যথ জ্ঞানদার মৃত্যুতে 
আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । প্রফুল্লের মন্মঘাতী বিয়োগবন্ত্রণ! 
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(8৪8905) অসহনীয় বলিয়৷ মিলনান্ত “হারানিধি' নাটকের 
অবতারণ!। উভয় নাটকের নায়ক যোগেশ ও হরিশই চরিবত্রবান্‌, 
নীতিপরায়ণ, কিন্তু ঝঞ্চা) বিপদ্‌, বিপধ্যয় হইতে নীতি যে সর্ববদ। 
রঙ্গ! করিতে সমর্থ হয় না, এই দুই চরিত্রে সে সত্য প্রকটিত 
হইয়াছে। আবার নিছক সত্য ও সতগার দোহাই দিয় 
(8109010%6 7001 এবং 81)901060 1)0100865) হৃদয় হইতে 
ল্পমা অপসারিত করিয়া “মায়াবসানে'র কালীকিস্কর যে ভুল 
করিয়াছিলেন, স্পষ্টভাবে নাট্যকার ভূত্য শান্তিরামের মুখ দিয়। 
বুঝাইয়৷ বলিতেছেন-__ 

“মনের পচা পাঁক উট্‌কে দেখলে কেউ কারুকে দুর্জজন 
বল্‌তো ন1।” 

অতঃপর যে তিনখানি নাটক তিনি লেখেন “বলিদান* ১৯০৫, 
গুহলন্মনী* ১৯০৭ এবং "শাস্তি কি শান্তি ১৯০+, তাহাও ঘোর 
বিযোগান্ত কিন্তু শিক্ষাপ্রদ। আমরা অতঃপর সংক্ষেপে 
চরিত্রীবলীর আলোচন। করিব । 

অনেকে মনে করেন নাটকের চরিত্র হইতে নাট্যকার সম্পূর্ণ 
পৃথক থাকিবেন, তিনি যথানুষায়ী অবস্থাগত চরিত্র চিত্রিত 
করিবেন, অধ্যাপক বা ধন্নমযাজকের স্থান পুর্ণ কর! তাহার কাজ 
নয়। সত্য বটে, কিন্তু ইহা! কি জন্তব ? আপনার ছায়াকে কেহুই 
লঙ্ঘন করিতে পারে না, স্থষ্টির অন্তরালেই ল্রষ্টা, মাকড়সা যে 
জাল বুনে, সে তাহারই ভিতরকার জ্িনিষফ। জগছিখ্যাত 
সেক্সপীয়রের নাটকে কত স্থানে তিনি আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, 
ভিক্টর হিউগো প্রাণের দরদ লইয়াই ভলজিনের অবস্থা দেখাইয়া 
অবস্থা-কাতর পরস্বাপহরকের প্রতি সহানুভূতি আকর্ষণ 
করিয়াছেন । 798119616 501)001এর প্রধান উপাসক ইবসেন 
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তাহার 0700868 নাটকে দৃঢ়ভাবে প্রচার করিয়াছেন__ পিতার 
পাপ পুত্র বর্তে । [0011৪ 00086 এবং 710)9 ৬110 [09০ এর 
পিতামাতার স্বায়বিক বিকার এমন কি দৈহিক দৃষ্টিক্ষীণত। 
পর্যন্ত পুত্রকন্ায় তিনি সঞ্চারিত করিয়াছেন । 1]1)9 11805 
(01) $]76 3০গর মত একখানি পঞ্চাঞ্ক নাটক লিখিবার 
প্রধান উদ্দেশ্ই ছিল যে-_সংসারানভিজ্ঞ অলস স্ত্রীকে সম্পূর্ণ 
স্বাতন্্য প্রদান করিলে-_তাহার উপর হইতে সামাজিক নীতিবন্ধন 
অপসারিত করিলে__সে শ্বতঃই তাহার কর্তব্য বুঝিতে পারিবে, 
তাহার মনোভাব পরিবন্তিত হইয়া তাহাকে কর্তৃব্যানুরক্ত। 
পতিপরায়ণা করিয়! তুলিবে,_এই সত্য প্রচারের জন্য । 1109 
ঘ112 0০এও দেখিতে পাই ষে নিছক সত্য ও সরলতার 
'বাড়াবাড়িতে পারিবারিক অশান্তি বৃদ্ধি বই কিছুই নয়, আর 
1১1) [70010 01 006 17১80019এ প্রমাণিত হহয়াছে যে 116 
80010069208] ঠা) 6106 01৭ 15 116 "10 5621005 107096 
81009, ইব্‌সেন [00118 12:0099 8000 9170965এ 10981- 
এর উপরে এটকে স্থান দিতে চাহিয়াছেন, ক্রমে নিজের 
ভুল বুবিয়। [05 ঘা 1১954 প্রচার করেন যে 10681 
8710 0009 1:9061081 ০৪৮0 00] 08 16001001160 1% 
0010])70110196-, 

অতএব ধিনি যত বড় 768118610 কৰি ব! নাট্যকারই হউন 
না কেন, লোকশিক্ষাও যে তাহার রচনার সহিত ওতপ্রোতভাবে 
জড়িতে থাকে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সেকাপীয়রের 
কোনও 90০81 0178019 না থাকায় আমরা কোনরূপ তুলনা- 
মূলক সমালোচনা করিবার সুযোগ পাইলাম না।. তবে 10108 
[)981এর 0861508 এবং ওথেলোর কঠোরতা গিরাশব 


সামাজিক নাটকে ১১৩ 


সামাজিক নাটকের অনেক স্থলে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। 
07681 নাট্যকার 4১1156001081799 এবং জগদ্বিখ্যাত ফরাসী 
নাট্যকার 11011679 যে সমাজচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন উহা ব্যঙগ- 
হাস্যরসের চিত্র। এদিকে অদৃষ্কে ভিত্তি করিয়াই 0991 
[8890র স্ষ্টি। মানুষ যে অনৃষ্টের ক্রীড়নক, 7961 
নাটক 0701009 তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত । বার্নাভ্‌ শ 10100 
-:4301118 010097181870, 8181) 800. 90106700810) 410016 
0০97৮ 11810713828, প্রভৃতি নাটকে অনেক অদ্ভুত 
চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন বটে, কিন্তু বিলিদান” কি "শাস্তি 
কি শান্তি, “গৃহলক্ষমী” কি *মায়াবসানের' ন্যায় গাস্তীষ্যপৃর্ণ ও 
ম্মস্পর্শী করুণচ্ছবি তাহার লেখনী হইতেও প্রসূত হয় নাই। 
বিশেষতঃ হার্ববাট স্পেন্সারের শিষ্য শ মানবের ধন্মবিশ্বাসকে 
সম্মানের চক্ষে দেখেন নাই, আর গিরিশের নাটকের ভিত্তিই 
ধন্মে। গিরিশচন্দ্রও বাঙ্গালা দেশের প্রেমহীন স্বার্থপ্রসূত 
বিবাহ প্রথার তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন, ইব্সেনও 116 
110 1099৮ এবং অন্যান্য নাটকে পাশ্চাত্য সরলতাহান 
সত্যলেশশুন্য বিবাহ-প্রথার প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিয়াছেন, কিন্তু 
বার্নাড শ বিবাহাদি সামাজিক বিষয়ে ঘোরতর বিদ্রোহী । 
তাহার শ্িকট খিবাহবন্ধন একটা অসার আড়ম্বর মাত্র-- 
11877196918 006 ০01 6106 17080 11991161008 01 1001008) 
109616001009. 16 19 ৪, 00061587009 01 16৪ ০0] 60 
96009 07827686696 001001)67 01 01111010]) ৪0 (16 
01095886086 0 60910. 101: 0000015 011980167 8100 
6106 7980 04 001 07018] 08106106916 08298 206 ৪ 
181).--1187) 8100. ১01)910091) 
৯৫ 


১১৪ গিরিশচগ্র 


একমাত্র ইব্সেনের সামাজিক নাটকের সঙ্গেই গিরিশের 
সামাজিক নাটকের বিচার সম্ভব। ইব্সেন এবং গিরিশ 
উভয়েই 0808 ড/ঠ]এএর 48৮ 101 &এর দোহাই দিয় 
নাতি বিসর্জন দেন নাই, উভয়েই সামাজিক প্রথার 'নিভীক 
আলোচন। করিয়াছেন এবং উভয়ের নাটকেই 1068119]7) ও 
79911510এর অপূর্বব জমাবেশ দৃষ্ট হয়। তবে একথা সত্য 
যে উভয়ের আদর্শই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। নরওয়েজিয়ান নাট্যকার 
এক সময় হইতে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের লেখনী সম্পূর্ণভাবে 
গ্রভাবান্বিত করিলেও গিরিশের আদর্শ বাঙ্জালী সমাজেরই 
উপযোগী, আমাদের নৈতিক অবস্থার অনুকূল। দৃষ্টান্স্বরূপ 
7011৪ 770999এর নায়িকার উল্লেখ করা যাইতে পারে। 
1175. 07817561000: হার নারীত্ব বা নারীমর্ধ্যাদাকে সবভন্তাত 
হইতে দেখিয়া স্বামিগৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, উদ্দেশ্য__ 
তাহার নিজের প্রতি কর্তব্য নিজেই সম্পাদন করিবেন (90198 
60 700881)১ তিনি নিজের শিক্ষার ভার শ্বয়ংই গ্রহণ করিবেন 
(ণ্‌ 2085 ৮ 800 80908,06 10/9811'). ইতিপুর্বেবে এই 
নোরাই স্বামীর মজ্ভাতসারে জাল করিয়া তিনশত পাউণ্ড কর্ড 
করিয়। স্বামীর বায়ুপরিবর্তনের ব্যবস্থা করিয়৷ স্বাহার হৃতন্গাস্ম্ব্যের 
পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন । কিন্তু যখন দেখিলেন এই স্বামীই জাল 
করায় অসম্ত্বষ্ট হইয়। নিজ পুত্রকন্ঠার শিক্ষাভার পধ্যন্ত তাহার 
হাতে দিতে অসন্মত, নোর। স্বামী, সংসার এমন কি আপনার 
স্বকুমার শিশুদের পর্যাস্ত ফেলিয়৷ গৃহত্যাগ করিয়া যান । রবীন্দ্র- 
নাথ 'ন্ত্রীর পত্রে" সবণালকে, «বোষ্টমীর বোষ্টমীকে এবং “পয়লা 
নম্বরের" .নায়িকাকেও গৃহত্যাগ করাইয়াছেন বটে, ক্ষিন্ত গিরিশের 
প্রফুল্ল শিশু যাদবের প্রাণরক্ষার্থ স্বামীর আরচণে বিদ্রোহী হইয়া 


সামাজিক নাটকে ১১৫ 
আত্মবিসঙ্জন করে, কিন্তু গৃহত্যাগ করে নাই। নোর! স্বামীর 
স্থখের জন্য জাল করিতে কুস্তিত হয় নাই, কিন্তু জোবী দৃঢন্বরে 
স্বামীকে বলে, “আমি চুরি ক'র্তে পারবো না।* প্রফুল্পুও স্ামী 
রমেশের আদেশ উপেক্ষা করিয়া বলিতেছে, “আমি মিথ্যা! কথা 
কইতে পার্বো না।” নোরা স্বামীর সহিত সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন 
করিয়! মাত্মপ্রতিষ্ঠার (5011-0959101000706) জন্য বাহির 
হইয়া যায়, মার জোবা কদাচারী নিষ্ঠুর স্বামী ও হৃদয়হীনা 
শাশুড়ী কর্তৃক পারত্যক্ত। হইয়াও ভিক্ষা! করিয়। স্বামীর সেব৷ 
করিয়াছে । এদিকে আবার পাশ্চান্ত্য ইব্সেন যেমন 9000368 
নাটকে যুবক 03%৪%10এর চরিত্রে সাময়িক মস্তিক্ষ-বিকৃতিতেও 
গর্ভধারিণীকে জীবনসঙ্গিনীর আসনে বসাইবার প্রবৃত্তি আরোপিত 
করিয়। বাভগ্ুস রসের পরিচয় দিয়াছেন, গিরিশের নাটকে 
এরূপ বিকৃত ভাব কখনও স্থান লান করে নাই। তবে এক 
বিষয়ে গিরিশের সহিত ইব্সেনের সাদৃশ্য দেখ। যায় __ উভয়ের 
লেখনী হইতেই সমাজের নিখুত চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। ইব্‌সেনের 
সমৃদ্ধিশালী 769 9600110)97)5 ৬1616 গিরিশের রূপচাদ 
এবং মোহিনীর ন্যায়ই হৃদয়হীন, তাহার 0:008, [7 ৩17767, 
1079. /১15109 এৰং 171]108 ৬৪296] প্রভৃতি চরিত্র জোবীঃ 
হরমণি, অন্নপূর্ণা, রঙ্গিণী প্রভৃতি চরিত্রের রূপান্তর এবং 
সন্তাপিত [3005100915  9069],11015810 [761006] 
প্রভৃতির প্রতি গিরিশের শোকতাপর্লিষ চরিত্রেরই ন্যায় 
সকলের সহানুভূতি উদ্রেক হয়। অথচ উভয় নাট্যকারের 
মধ্যে কেহ কাহাকেও কোনপ্রকারেই অনুকরণ বা অনুসরণ 
করেন নাই। 

গিরিশচন্দ্রের পুর্বেবে আমাদের দেশে সামাজিক নাটক খুব 


১১৬ গিরিশচন্দ্র 


কম ছিল। রামনারায়ণের “কুলীনকুলসর্ধবস্ব ও নবনাটক' 
সামাজিক চিত্র-বিশেষ, উহাতে নাটকত্ব বড় কম। 

উমেশচন্দ্র মিত্রের “বিধবাবিবাহ”? ও চিরঞ্ীব শশ্মার 
নিববৃন্দাবন'ই প্রথম সামাজিক নাটক । দীনবন্ধুবাবুর “নাল- 
দর্পণে+ নীলকরদিগের অত্যাচারে বাঙ্গালার তগুকালীন সামাজিক 
জীবন কিরূপ দুর্দশা গ্রস্ত হইয়। পড়িয়াছিল তাহা সুস্পষ্টভাবে 
অস্কিত হইয়াছে । কিন্তু বাহিরের ছুর্ঘটনার আঘাতে যে 
দুঃখ উপস্থিত হয় তাহাতে খাটি 0889০১র স্যষ্টি হয় না। 
নীলকরদিগের এত্যাচারের মাঘাতে বাঙ্গালী জাতির একট। 
প্রধান অংশ বাঙ্গালার কৃষকসমাজ বিশেষ ভাবে আহত ও 
পরুদস্ত হইয়াছিল | কিন্তু মাঘাতটি আসিয়াছিল বাহির হইতে 
085109 11100911005» সমগ্র বাঙ্গালা জাতির অন্তনিহিত 
হুর্বলতার ঘানপ্রতিঘাতে £ই নাটকের ঘটনা-বৈচিত্র্য ফুটির। 
উঠে নাই । তাই নাটক হিসাবে “নলদর্পণেরঃ স্থান উচ্চে নয় । 
দানবন্ধুবাবুর “সধবার একাদশী", “জামাই বারিক' ও “বিয়ে 
পাগলা বুড়ে।, মধুসুদনের “একেই কি বলে সভ্যতা” ও “বুড়ো- 
শাকের ঘাড়ে রী অম্ুতলাল বস্থর এঁববাহ বিভ্রাট” 
ধবেলিক বাজার' প্রভৃতি কয়েকথানি সামাজক প্রহসন ছাড়া 
মার কোন সামাজিক নাটক তণ্কালে ছিল না। একমাত্র 
শশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের “নয়শো! রূপেয়াঃ ও উপেন্দ্রনাথ 
দাসের “শর-সরোজিনী* ও 'স্থরেন্দ্র-বিনোদিনী” সামাজিক নাটক 
নামে পরিচিত ছিল। কিন্তু এই কয়খানি নাটকেও নাট্যকল৷ 
ভাল করিয়া ফোটে নাই। অতঃপর বর্তমান হাতীবাগাঁনের 
ফটার-খিয়েটারে 'স্বর্ণলতা+ উপন্যাসখানি “সরলা” নামে নাটকে 
রূপান্তরিত হইয়া অভিনীত হইবার কিছুদিন-মধ্যেই গিরিশচন্দ্রের 


সামাজিক নাটকে ১১৭ 


লেখনী হইতে তাহার অমর সামাজিক নাটক “প্রফুল্ল” প্রসৃত 
হয়। ইতিপুর্বেব সামাজিক নাটক লিখিবার ইচ্ছা যে গিরিশ- 
চন্দ্রের ছিল ন। তাহা নহে। কিন্তু মভাব ছিল উপাদানের । 
গিরিশচন্দ্র তাহার ( ১৯০১ সালে রচিত ) ণপৌরাণিক নাটক' 
প্রবন্ধে সামাজিক নাটক সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন__ 

«দোষগুণ লহয়। নাটক রচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় 
-বাঙ্গালার গুণ দুরে থাকুক বড় রকমের একটা দোষও নাই। 
দোষের মধ্যে বড় জোর নাবালককে ঠকাইয়াছে, কেহ মিথ্যা 
সাক্ষ্য দিয়াছে, কৌন্স্ুলির জেরাতে হটে নাই, গৃহে অস্ত্রহীন 
দুই একজন পাইক ছিল, তাহাদের মারিয়। ডাকাইতি কবিয়াছে, 
এইমাত্র দোষের চিত্র । লাম্পট্য দোষের বিবরণ-_-ছুই একট। 
বেশ্য। রাখিয়াছে, কেহ বা পরিবারস্থ থাকিয়৷ কুলাঙগনাকে বাহির 
করিয়াছে, কেহ বা পড়সীর কুলাঙ্গ” বাহির করিতে সমর্থ 
হইয়াছে । গুণের কথা-_বড় জোর কেহ পিতৃশ্রাদ্ধে কাঙালী 
ভোজন করাইয়াছিল; রাস্তা নিশ্মাণের জন্য টাইটেলের আশে 
রাজাকে চাদ দিয়াছে । যাহার! বাঙ্গালার বড় বড় চরিত্র 
তাহার! পলিসি বাজ, স্বয়ং গোপনে থাকিয়া একজন পোনর 
টাকার মাহিনার প্রিণ্টারকে খাড়া করিয়া মানহানির কয়েদ 
খাট। তাহাব উপর দিয়া কোন এক ম্যাজিস্ট্রেটের অত্যাচার 
বর্ণনাপুর্ববক প্রবন্ধ লেখেন । এই সকল উচ্চ চরিত্র অদ্যাবধি 
রাজদ্বারে সতাকথ! বলিতে কেহ সমর্থ হন নাই। যাহা কাগজে 
লিখিয়াছেন, তাহার থুতু খাইয়৷। মার্ডরন৷ চাহিয়! দণ্ড হইতে 
রক্ষা পাইবার চেষ্টা করিয়া ছন।” 

বাঙ্গালীর জীবনে স্খভুঃখের অভাব নাই। তাহার জীবনও 
ক্ষণিক আশার আলোকে উজ্জ্বল হুইয়া উঠে আবার বিষাদের 
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অন্ধকারে নিমেষে ডুবিয়া বায়। কিন্তু বাঙ্গালীর জীবনে 
নাট্যকলার উপযোগী বৈচিত্র্য খুব €েশী নাই। সত্য বটে 
[৬]8/69111171 যাহাকে 431191706 68890” বলিয়াছেন বাঙ্গালীর 
জীবনে তাহা যথেষ্টই আছে । তবে গল্লে, উপন্তাসে, রোমান্সে 
বাঙ্গালী জীবনের সেই 68898 যেমন সুন্দরভাবে ফুটিয়। উঠে 
ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে নাটকের বাধা-ধরা নিয়মের মধ্যে তেমন 
হৃদয়গ্রাহী ও সুস্পষ্ট হইয়। ফুটিতে পারে না। ওপন্যাসিক 
নানাভাবে বিনাইয়! বিনাইয়া চরিত্র বিশেষের মনোভাব বিশ্লেষণ 
করিবার স্থবিধা পান। নাট্যকারের সেই স্থযোগ খুবই কম। 
মনস্তত্ব লইয়! উপন্তাস লেখ। চলে কিন্তু শুধু উহা! লইয়া নাটক 
রচিত হইতে পারে না। 10071055010) £050105 9109115, 
71077, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর কবি নাটক লিখিয়াছেন 
বটে, কিন্তু তাহা নাটক হয় নাই, নাটক আকারে স্থন্দর কাব্য 
হইয়াছে মাত্র । 4081709% বা “009100760৮ যতই স্থন্দর হউক 
না কেন, নাটক হয় নাই । 118101759এ 1 910%6র কবিত্ব 
[78056 অপেক্ষা অনেক বেশী প্রস্ফুটিত হইলেও ৪9৪ একখানি 
জীবন্ত নাটক আর 719100790 একখানি নাট্যকাব্য । এমন কি 
ইব্সেনেরও যে নাটকে মনস্তত্ব সমধিক আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, 
মঞ্চে তাহ। হৃদয়গ্রাহী হয় নাই। গিরিশচন্দ্র কবি ও নাট্যকার 
উভয়ই। তাহার নাটক নাটকই, তাহাতে কবিতা নাই। 
কিন্তু পূর্বেরবান্ত বহু অন্থবিধা লইয়া তাহাকে সামাজিক নাটক 
রচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। তাহার নিজস্ব অভাবও 
একটি প্রধান ছিল। গ্রামের নিত্য অনুষ্ঠিঠ দলাদলি, আমাদের 
গ্রাম্যজীবন প্রভৃতি সম্বন্ধে তাহার অভিজ্ঞতা ছিল কম। 
পক্ষান্তরে খাগবাজার প্রভৃতি অঞ্চলে একানবর্তী পরিবার 
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আজও যেমন বর্তমান আছে গিরিশচন্দ্রের প্রায় নাটকেই 
সেইরূপ চিত্র পরিস্ফুট দেখিতে পাওয়! যায় । 

গিরিশচন্দ্রের প্রায় অধিকাংশ সামাজিক নাটকই 17৫69 
বাঙালীর ছুঃখেব কাহিনী, গৃহস্থের শোচনীয় পরিণাম । 
বাঙ্গালী সংসারের ছুঃখের গীতিকা লইয়াই গিরিশচন্দ্রের 
68269. “সরলা” জনসাধারণের হাদয় এত বেশী অধিকার 
করিয়াছিল যে “প্রফুল্ল” প্রথমে তাহাদের হৃদয়কে বড় বেশী 
আকৃষ্ট করিতে পাবে নাই। কিন্ত্ব যতই দিন যাইতে লাগিল 
“প্রফুল্ল” ততই জনসাধারণের হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করিতে 
আরম্ত করিল। ক্রমে “সরলা” অপেক্ষা “প্রফুল্লই” সকলের 
অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হইয়া উঠে । 

গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকের প্রত্যেকটিই এক একজন 
নায়ককে কেন্দ্র করিয়া! গড়িয়। উঠিয়াছে। ধ্প্রফুল্ল” যোগেশকে, 
'হারানিধি' হরিশকে, “মায়ানসানঃ কালীকিঙ্করকে, “বলিদাশ। 
করুণাময়কে, শাস্তি কি শান্তি প্রসন্নকুমারকে, গগৃহলন্ষনা 
উপেকন্দ্রনাথকে অবলম্বন করিয়া পরিণতি লাভ করিয়াছে । এক! 
অবশ্যই সতা যে রমেশ, মোহিনী, নীরোদ ও প্রকাশকে পরবতী 
নায়ক বলিয়। ধর৷ যাইতে পারে এবং তাহারাও নায়কের তুলা- 
পরিণামই প্রাপ্ত হইয়াছে । তথাপি গিরিশচন্দড্রের সামাজিক 
নাটকের মুল কেন্দ্র যে প্রথমোক্ত নার়ক-চরিত্র তাহাতে সন্দেহ 
নাই পরব্তী নায়ক কেবল পারিপার্িক অবস্থ। পুর্ণ করিয়াছে । 
গিরিশচন্দ্র নিজেই বলিতেন, “গামি আগে নায়ক-চরিত্র কল্পনা 
করি, তাহার পর সেই চরিত্র ফুটাইতে ঘটনা প্রভৃতি 
স্ষ্টি করি |» 

ফুল” নাটকও এইরূপ একটি মন্রভেদী 48690. এই 
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685০0র বীজ যোগেশের হৃদয়েই অস্কৃরিত হইয। উঠিয়াছিল, 
বাহিরের ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে উহা ক্রমশঃ পরিপুষ্ট ও 
বদ্ধিত হইয়া উঠে। ৭:8৫০0র বীজ 7901১01)এর হৃদয়েই 
লুকায়িত ছিল। তাই ডাকিনীরা তাহাকে 441] 081] 
)1709201), 6000 81001618110 1)2199667”" বলিয়া 
সন্বোধন করিবামাত্র তিনি চমকিত হইয়া উঠিলেন, তাহার 
মনের কোণে লুক্কায়িত ছুরাকাঙক্ষ। প্রজ্বলিত হইয়। উঠিল এবং 
উহাই ক্রমে বদ্ধিত হইয়া তাহার বিনাশের কারণ হইয়া 
ঈ্াড়াইল । [68:এর ন্েহের দৌর্বল্য, ওথেলোর সন্দেহ, 
কোরিওলেনাসের গর্বিবিত ভাব, 17391019%এর ভাববিহবলতা, 
106010/-01601)6118র সম্তভোগবাসনা-রূপ ছুর্বলত। এবং 
ইব্সেনের 0762678 ভ০0০এর 870501519 910০67165-রূপ 
দুর্ববল সুত্রই বহির্থটনার সংঘাতে এই সমস্ত নাটককে 
(88০0/তে পরিণত করিয়াছে । যোগেশেরও অন্তনিহিত 
দুর্বিলতা-_তাহার সুনাম-স্থবশের আকাঙক্ষাই প্রফুল্ল নাটকে 
0996এ/র কারণ । মিথ্যাপবাদেও এই যে অতিরিক্ত ব্যাকুলতা 
ও আত্মবিশ্যৃতি উহাই শ্বনাম-রূপ একটা 890:800102এর 
উপাসক যোগেশকে সংযম ভ্রষ্ট করিয়া নাটকখানিকে ট্রাজিডিতে 
পরিণত করিয়াছে । কঠোর কত্তব্যনিষ্ঠা, সংসারধশ্ম প্রতি- 
পালনের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম, অটল আত্মসংযম--€কোনটাই 
তাহার অন্তনিহিত ভাব-প্রবণতাকে সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করিতে 
পারে নাই। যে আত্ম-প্রত্যয়ের বলে শ্রনাম, যশ, মান, 
অপমান, নিন্দানস্তুতি সব ভূলিয়। মানুষ ছুত্তর সংসারসাগর 
অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় সেই আত্ম-প্রত্যর যোগেশের 
থাকিলে এই ট্রাজিডি হয়ত হইত না। হ্যামলেটের অন্তনিহিত 
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দুর্ববলতাই যেমন এ নাট কখানিকে ট্রীজিডিতে পরিণত করিয়াছে 
_-পিতৃহত্যার প্রতিহিংসার কথা একটা উপলক্ষ্য . মাত্র, 
তেমনি শিথিল-প্রত্যয় যোগেশের মানপিক ছূর্বলতাই প্রফুল্প 
নাটকের ট্রাজিডির কারণ, যোগেশ অতিরিক্ত মগ্যপানে আসক্ত 
ন1! হইলেও তাহ! ঘটিতে পারিত। 

দুই একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া আমরা এখানে যে।গেশের 
ছুব্বিলচিত্তের পরিচয় প্রদান করিব। প্রথম ব্যান্ক ফেল হওয়ার 
দ্ুঃসংবাদদে যোগেশ জতিশয় বিচলিত হুইয়৷ পড়িলেন, মুহূর্ত- 
মধ্যে তিনি বুঝিয়1! লইলেন ব্যাপারীদের দেড় লক্ষ টাক! দেনা 
শোধ করিবার কোন উপায়ই আর রহিল না-.ইন্সলভেল্সি 
লইতেই হইবে । আজন্ম সঞ্চিত সুনাম ক্ষন হওয়ার আশঙ্কায় 
তিনি অধীর হইয়া উঠিলেন-__ছুশ্চিন্তা বিস্মৃত হইবার জন্য মদ 
খাইতে আরম্ভ করিলেন। ওথেলেো নাটকের 089910-চরিত্রের 
কথা মনে পড়ে “ 75917১369610705 50962610705 61006581028 ! 
0, 1 17859 1996 10 79106861010 1 11086 1086 (009 
177011)0109)1 [08065 ৪175 01 00099168100. 59186 26008170825 
998618] (4০৮ 1] 9০. ঠ1). যোগেশও “স্থনাম “সুনাম করিয়। 
বিহবল হইয়। পড়িয়াছিলেন। তিনি যখন একে একে সমস্ত 
ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন, এমন কি জেল খাটিয়াও খণ পরিশোধ 
করিতে তান ব্যগ্র হইয়া উঠিলেনঃ এমন সময় সংবাদ 
হাসিল স্থরেশ চুরির দায়ে ্রপ্ডার হইয়াছে । আবার তাহার 
স্বনামে আঘাত লাগিল! আবার তিনি ম্থরাদেবীর শরণাপন্্ 
হইলেন। যোগেশ পুনরায় ব্যাপারীদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিতে 
ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। কিন্তু বখন শুনিলেন রমেশ বেনামী 
মর্টগেজখান! ব্যাপারীদিগকে দেখাইয়াছেন তখন জোচ্চোর 

১৬ 
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প্রমাণিত হইয়াছেন বুঝিয়! পুনরায় মদের আশ্রয় গ্রহণ 
করিলেন। ব্যাঙ্ক আবার টাক! দিতে আরম্ভ করিয়াছে জানিয়া 
যোগেশ পীতাম্বরের সঙ্গে ব্যাঙ্কে চলিলেন । ব্যাপারীর। তাহাকে 
গালাগালি দিতে লাগিল-_-“এমন জুচ্চরিটে কর্তে হয়।” 
জনৈক! ইতর জাতীয় স্ত্রীলোক তাহাকে গালাগালি দিয়! চলিয়া 
গেল _-”জোচ্চরির আর জায়গা! পাগ্ডনি 1৮ যোগেশ আপন 
মনে নিজের, পথেই চলিতে লাগিলেন, উদ্ভ্রান্ত হইয়া শেষে 
রাস্তার .মাতালদের .সঙ্গে নাচিতে আরম্ভ করিলেন । এই যে 
ভাববিহবলতা উহাই হইল যোগেশের ছূর্ববলতা । তারপর 
আঘাতের পর আঘাত পাইয়া তাহার উন্মক্ততা উপস্থিত হয় । 
ট্রাজিডি-সংঘটিত হয় উহাতেই-_-মদ কেবল সহায় মাত্র । 
বাস্তবিক স্থনাম-লোপের আশঙ্কায়, জোচ্চোর অখ্যাতির ভয়ে 
ভাহার হৃদয়ে আত্মগ্রানির যে অনল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল 
মর্দ কেবল সেই অনলে ইন্ধন যোগাইয়াছিল মাত্র । এই 
কথাটিই নাট্যকার যোগেশের মা উমাস্থন্দরীর কথায় স্পষ্টভাবে 
প্রকাশ করিয়াছেন-_“আমার ধশ্মভীতু ছেলে, লোকে জোচ্ছচোর 
বলবে, এই.- অভিমানেই মদদ খাচ্ছে, আমি - আবাগীই- এই 
সর্ববনাশের হেতু ৮ 

”. “হারানিধির' হরিশও সচ্চরিত্র, নীতিবান্‌ এবং পরোপকারী । 
বন্ধুকে অত্যন্ত বিশ্বাস "করিয়া বিপদ্দের সময় তাহার জামিন 
হইয়াছিলেন। কিন্তু পরে বন্ধুর কৃতত্মতাতেই সর্বস্বান্ত হইলেন। 
উপযুক্ত পুত্র বর্তমান থাকাতেও তাহার ৪0168701708 01 88 
01912 আরম্ত হয়, তিনি অত্যন্ত বিচলিত হইয়া! পড়েন। 
হরিশের জীবনে ট্রাজিডি ঘটিয়াছিল তাহার জন্বা, যোগেশের হ্যায় 
মদের প্রয়োজন হয় নাই । ঘযোগেশ যেমন সুনামের হানিতে 
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অধার হইয়! উঠিয়াছিলেন হরিশও তেমনি .“ণের দায়ে 'লুকুতে 
হবে, নয় ইন্সলভেন্নী নিতে হবে, জোচ্চোরকে কে চাকরী 
দেবে,» বলিয়া! অস্মির হইয়া উঠেন। পুত্র নীলমাধব এবং পত্রী 
হৈমবতী যখন তীহাকে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইতে বলিলেন তখন 
হরিশ বলিয়। উঠিলেন *কোথায় ঈশ্বর ? ঈশ্বর নাই, এ দৈত্যের 
সংসার, নীলমাধব, আজ তুমি পিতৃহীন |” তাহার এই মানসিক 
যন্ত্রণাই ক্রমে তাহাকে উন্মন্ত করিয়া তুলে । তবে নাটকখানির 
পরিণতি ম্ৃতাতে নয়, মিলনে এবং এই মিলন সংঘটিত হয় 
অন্যতম নায়ক হারানিধির ক্ষিপ্রকারিতায় ও বুদ্ধিতে । এইরূপ 
এক একটা! দুর্বল সুত্র থাকিলেই (9890 হয়, মদ প্রভৃতি 
কারণ নয়, সহায়তা মাত্র । 

“মায়াবসানের, কালীকিঙ্কর সর্ববগুণালস্কৃত হইয়াও কঠোর 
নীতিবাদী 1 [08706এর 08690911099] 1101)979655এর কঠোর 
নীতি-অনুবর্তন-কারী কালীকিস্করের - সত্যপ্রিয়তা এত বেশী যে, 
অপরের প্রাণরক্ষার জন্য মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করাও যে 
শাস্্রসম্মত, করুণা-ধশ্মের এই মঙ্গল-বিধানটিও তিনি পালন 
করিতে কুন্ঠিত। এইরূপ কঠোর নীতিবাদ সংসারে বনু. অনর্থের 
স্যষ্টি করিয়৷ থাকে । পিতৃমাতৃহীন যাদব ও মাধৰ যখন অনুতপ্ত 
হৃদয়ে সাহাষ্য প্রার্থনা করিয়৷ চীতুকার করিয়া, উঠিল, প্রক্ষা 
কৰিবার কি কেহ নাই %৮ তখন কঠোর নীতিবাদী কালীকিস্কর 
বলিয়াছিলেন, শছুরজিনের সাজা হওয়াই উচিত ।” গিরিশচন্দ্র 
তাহার এই ভ্রম অপনোদন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন রঙ্গিণীর 
সাহায্যে । রঙ্গিণী কালীকিঙ্করকে বুঝাইতেছেন _ 

পাপের দণ্ড [. মাজ্জনা নাই ? . তবে তো মানবদেহ-ধারণ 
মহা বিপর্দ! যদি মার্জনা নাখাকে, কোথায় যাব, কোথায় 


১২৪ গিরিশচম্টা 
ধাড়াব। এ জীবন কেবল কার্যযপ্রবাহ, সকল কাধ্যই কলুঘিত, 
এর যনি দণ্ড হয়ঃ যদি মাল্ভনা না থাকে, এ কার্যফল যদি 
ভোগ হয়, তা হ'লে তে। অনন্তকালেও নিস্তার নাই 1৮ 

রঙ্গিণী ও শাস্তিরামের কথায় কালীকিহ্করের প্রাণে কঠোর 
নীতিবাদের সহিত করুণার দ্বদ্যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল। এই 
বন্যুত্ছ্ধ কঠোর নীতিবাদকে পরাজিত করিয়া করুণাই জয়লাভ 
করিল-_কালীকিস্কর বুঝিলেন ভক্তমাত্রেরই প্রার্থনা হওয়! 
উচিত-_ 

€1]00)9100610য ] (0 0610919 8100০ 
]1)9/ 71610 8100 ০ 009. 

বুঝিলেন *মার্জজনাই মনুষ্যত্ব, দেবত্ব, ঈশ্বরত্ব |” 

কালীকিস্করের পরিণামও যোগেশের মতই হইত যদি 
অন্তধুদ্ধে যুঝবার সামর্থ্য ও স্থবিধা তাহার ন! থাকিত। 
যোগেশ অপেক্ষা কালীকিস্করের স্থবিধ! ছিল অনেক বেশী। 
কালীকিস্করের যেমন শান্ভিরাম ছিল, যোগেশের তেমনি ছিল 
'পীগম্বর। কিন্তু রজণীর মত উচ্চভাবসম্পন্না৷ নারীর সাহায্য 
ষোগেশ পান নাই বরং পরামর্শদাত। রমেশ ছিল তাহার 
ভ্রাতৃরূপে ভয়ঙ্কর শত্রু । | 

কালাকিস্করের চিত্তবিকারের পুনঃ প্রকাশ আমর! দেখিতে 
পাই পঞ্চম অঙ্কে । তাহার সংসারে সর্ধবপ্রকার ছুর্য্যোগ উপস্থিত 
হইল, গুহের সকলেই অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে, কালীকিহ্কর 
সমস্তই শুন্য দেখিলেন--“সব শুন্য, সৰ শুন্য, তিনি একা 
ক্বাড়িয়ে।* এই যে অন্তর-বাহিরের শূন্যতা তাহাই তাহার 
প্রাথে নৈরাশ্য জাগাইয়! তুলিল-_পৰিস্তার গৌরব, ধর্মের গৌরব, 
চরিত্রের গৌরব, কথার গৌরব মাত্র-_নিম্ফষল কাকবিষ্ঠা ! 
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জীবনে ছুঃখই সার্থক । তৃমিষ্ঠ হ'য়ে দুঃখ, আজীবন ছুঃখ-_ 
মরণে দুঃখ |” এখানে কালীকিস্কার একেবারে সোপেন- 
হায়ারের মতাবলম্বী। যোগেশের মত কাহারও নিচেষ্টত] 
আদিল, তিনি সব ছাড়িয়া! দিলেন- «আমি কারুর নই, আমার 
কেউ নাই !* তাহার অবস্থাও হয়ত যোগেশের মতই হইত, যদ 
না তিনি রঙিণীর নিকট হতে সত্যের আভান পাইতেন-_. 
*্জীবন স্থখের জন্য নয়, জীবন সাধনার জঙ্য |৮ 

সত্যের যে দীপশিখা রঙ্গিণী কালীকিস্করের অন্ধকার-প্রণে 
স্বালাইয়া দিলেন তাহাতে তিনি দেখিতে পাইলেন *নিক্ষম্প 
দীপশিখা সম্ভব, আত্মন্যাগে সম্ভব।৮ আত্মত্যাগের মধ্যেই 
তিনি শান্তি খু'ঞ্জিয়া পাইলেন__*হখ-আশায পরহিত করেছি, 
আত্যোক্পতির জন্য পরহিত করেছি, ফল-কামনায় পর'হুত 
করেছি। আজ গঙ্গাজলে “ফল' বিসর্জন দিয়ে পরকার্্য 
রইলেম ; রইলেম কি জগতে মিশলেম।* 

একদিকে নীতির কঠোরতা ও কর্মের অহঙ্কার, আর 
একদিকে নিষ্কাম কণ্মা-_কম্মফল-বিসর্জজন। এই উভয় দিকের 
দ্বন্দ্বে বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়া ঈািরিনিনা চরিত্র ফুটিয়া 
উঠিয়াছে। 

“বলিদান” নাটকে গিরিশচন্দ্র করুণাময় বস্তুকে, একেবারে 
সমাজের যৃপকাষ্টে উত্ন্ষ করিয়াই উপস্থাপিত করেন নাই। 
মনুষ্যত্ব ও আত্মপল্মান ' রক্ষার জন্য মধ্যবিত্ত গৃহপ্ছ জীবন- 
গ্রামে কিরূপ তিলে তিলে নিম্পেষিত হয়, বিভিন্ন প্রতিকূল 
অবস্থার সংঘর্ষে পরাজিত হইয়া অবশেষে কি মর্খবন্থদ হুরবস্থায় 
উপনীত হয় করুণামর-চরিত্রে তাহাই প্রদশিত হইয়াছে। 
গিরিশচন্দ্র জাহিস সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের অনুরোধে 
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সমাগচিত্ দেখাইবার জন্যই “বলিদান' নাটক রচনা করিলেও 
করুণাম-চরিত্রে এমন নিদারুণ করুণ রসের স্থ্টি করিয়াছেন। 
যোগেশ বা হর্রশের মত করুণাময়ের অবস্থা তাহার আত্মকৃত 
নহে, কালীকিস্করের মত কঠোর নীতিবাদও তাহাকে, বিকৃত 
করে নাই। শুধু বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার প্রাবল্যেই করুণাময় 
চরিত্র পরিণতি লাভ করিয়াছে । 

'গৃহলন্মমীর' উপেন্দ্রনাথও সত্যবাদী ও ন্যায়নিষ্ঠ। সহোদর 
শৈলেন্দ্রকে কখনও তিনি প্রবঞ্চন| করেন নাই, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃ- 
বধূর সমস্ত বিষয় দানপত্রমুলে হাতে পাইয়াও পুনরায় তাহাকে 
সমস্ত প্রত্যর্পণ করিতে একটুকুও ছ্বিধ। করেন নাই। কিন্তু 
[0006 1)681এর কন্যান্সেহের ন্যায়, ভ্রাতৃন্সেহই ছিল তাহার 
চরিত্রের দুর্বলতা । তীহার এই ছুর্ববলতাই নাটকখানিকে 
ট্রাজিডিতে পরিণত করিয়াছে । ভ্রাতৃন্সেহে আঘাত লাগিলেই 
উপেন্দ্রনাথ উত্তেভিত হইয়।৷ উঠিতেন, ধৈর্য্য হারাইয়া ফেলিতেন। 
এই অধীরতাই ট্রাজিডির মুলপুত্র। 

শাস্তি কি শান্তির প্রসন্নকুমার চরিত্রও ট্রাজিডির পক্ষে 
সম্পূর্ণ উপযোগী । তাহার জীবনে আনেক দুঃখ-বিপর্যায় 
ঘটিলেও মত্যধিক ভাবপ্রবণতা, বিবেচনাহীন উদ্ভমই নাটক- 
খানিকে বিয়োগান্তে পরিণত করিয়াছে । গিরিশচন্দ্র 'গৃহলক্ষমী, 
নাটকের চারি অঙ্ক পর্যন্ত লিখিয়া গিয়াছেন। .পঞ্চম অন্ধ 
পরিসমাপ্তি করেন প্রবীন সাহিত্যরথ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বন্থু 
মহাশয় । 

,  শ্বিরিশের সামাজিক নাটকে তিনটি প্রশ্নের অবতারণ। দেখা 
যায়। প্রথম বরপণ ও বাল্যবিবাহ, দ্বিতীয় বিধব!-বিঝাহ, 
.জ্ৃতীয় নারীকল্যাণকর সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠায় নারীর নিরাশ্রয়ত। 
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দূর করিবার প্রচেষ্টা । সকল নাটকেই এবং তাহার উপন্যাস 
“চন্দ্রা”তে নারীর প্রতি সহানুভূতি পরিলক্ষিত হয়।' স্থার্থ- 

প্রনূত বন্ধন যে প্রায়ই অনর্থ উত্পাদন করে, রিকাসির বার 
তিনি তাহা দেখাইয়াছেন। 

' গ্িরিশচন্দ্রের মহাপ্রস্থানের পরে বিজেম্রলালের পরপারে: 
ও “বঙ্গনারী' ব্যতীত আর কোনও গ্রন্থকারের লেখনী হইতে 
উল্লেখযোগ্য সামাজিক নাটকের পরিচয় আমরা পাই নাই 
স্থানে স্থানে এই ছুই নাটকও গিরিশচন্দ্রের প্রভাবমুক্ত নয় 
বলিয়া মনে হয়। 

যাহ। হউক মনস্তত্ব ও ট্রাজিডি লইয়া গিরিশের সামাজিক 
নাটক এবং এই সমস্ত নাটকে বাঙ্গলী জীবনসংগ্রামরত মধ্যবিত্ত 
গৃহস্থের ছুঃখগীতি ও অ্ফুটক্রন্দনই মুর্ত হইয়! উঠিয়াছে। 


চল্িভ্র-ত্হন্ভি 


গিরিশচন্দ্র বলিতেন, “জীবনে যে কখনও দুঃখের আঘাত 
পায় নাই, কবিতার সাধনা তাহার পক্ষে বিড়ম্বনা, বিশেষ নাট ক- 
রচনা । নাট্যকারকে অনেক অবস্থায় পড়িয়া সত্য উপলব্ধি 
করিতে হয়। প্রকৃত কৰি নিজে যাহ! অনুভব করেন না) তাহা 
লেখেন না।. ঈশ্বরের কৃপায় মামি ঘৃণ্য বেশ্যা ও লম্পট-চরিত্র 
হইতে জগৎপুক্ধ্য অবতার-চয়িত্র পর্যন্ত দর্শন করিয়াছি ।* 

এই বিশাল অভিজ্ঞতা লইয়া তীক্ষ মনোবাক্ষণের বলে 
গিরিশ চরিত্রস্গ্রি করিয়াছেন । সংসারে এমন চরিত্র বিরল 
যাহার প্রতিচ্ছবি তাহার রচনায় দেখিতে পাওয়া যায় না। কোন 
চরিত্রের মধ্যেই অসামঞ্জন্য বা অস্বাভাবিকতা নাই, প্রত্যেক 
চরিত্রেই_. স্বাভাবিক বিবর্তন ঘটিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক 
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চরিত্রেই বৈচিত্র্য আছে। হয়তো চরিত্রবিশেষ পূর্ববতন 
কোন চরিত্রের ক্রেমাভিব্যক্তি হইতে পারে, কিন্তু কোনটিই 
অপরটির অনুকরণ নহে। এক কথার গিরিশচন্দ্রকে চরিগ্র- 
স্থির একচ্ছত্র সম্মাটু বলিলেও অত্যুক্তি হয় না । 

আমর! যোগেশ, হরিশ, উপেন্্ কালীকিঙ্কর প্রভৃতি 
চরিত্রের আলোচন! করিয়াছি । সবগুলিই গাস্তীধ্যমগ্িত 
ভাববান। কিন্তু একের সহিত অপরের যথেষ্ট পার্থক্য 
পরিলক্ষত হয়। যোগেশের সবই অন্তরায়, তাই তাহার 
পরিণতি হৃদয়বিদারক | কিন্তু হরিশ পাইয়াছিল পু 
নীলমাধৰ ও জামাত। অঘোরকে । তাই পরিণতি সংঘঠিত হয় 
 মিলনে। ত্যাগনিষ্ঠ কালীকিঙ্করের প্রাণেও ষেটুকু মলিনত! 
ছিল, তাহা রঙ্গিণীর সগশিক্ষায় দূরীভূত হয়। এইখানে 
তীহার সহিত যোগেশ, হরিশের পার্থকা । প্রসন্নকুমার ও 
করুণাময় উভয়কেই সমাজের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইয়াছে, কিন্তু 
করুণাময়ের স্থৈর্য্য এবং সহিষুতা যেমন বেশী ছিল, সংগ্রামও 
করিতে হইয়াছিল সেইরূপ অধিকই। 

প্রফুল্ল অবগ্ুষ্টনবর্তী বধু, বলিয়া জোবির মত এত কাজ 
কর! ভাহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই । আবার জোঁবি স্বামী ছাড়িয়। 
মধুলুদনের পদ হলে মাশ্রায ল্টতৈ গেল বটে, কিন্তু কণ্মশেষ না 
হওয়ায় হরমণি, ("শাস্তি কি শান্তি) আনিয়। তাহার অবশিষ্ট 
কাজটুকু শেষ করিয়া দিল । হরমণ। গৃনবন্ধাও নয়, 
অভি "ও তাহার বেলী, তাই তাহার সা্ছসও ষেমন বেশী, 
কাজও কহে পারে দেইরাপ ভধিক | প্রফুল্পঈ.জোপির মধ্য 
দয়! ক্রমে হরমণিতে পরিণত লাভ ক ওয়াছে। 

হিরগয়ী স্বামিহীনাঃ পিতার কষ্টক, কর্ণ্মশৃষ্কা। তাই তাহার 
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পরিণতি লান্মাহত্যায়। আর প্রমদ! হরমণির আগ্য় লাভ করিয়! 
তাহার আশুমে কর্মের প্রভাবে আপনার জীরন সার্থক করিয়া 
ভুলিল। 

'মায়াবসানের' রজিণী ও 'ৃহলক্ষমীর' ফুলী উভয়েই নীচকুলে 
জঙ্মগ্রহণ ররিয়াও অবিবাহিত থাকিয়া! পবিত্র ও কম্মময় জীবন- 
যাপন করিয়াছে । মায়ের দোষগুণে রজিণী যেমন সর্বদা 
সহজ পথ অবলম্বন করিত, ফুলী কিন্তু অনাচার দমন করিবার 
জন্য খজুপথ অবলম্বন করিতেও দ্বিধ! করে নাই। শিক্ষা- 
প্রণালীও ছিল আবার উভয়ের পৃথক । রঙ্গিণীর ভালবাসা 
কতকটা চ18192010 গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতাপুর্ণ, কিন্ত 
ফুলীর প্রেম রক্তমাংল-জড়িত হইতে চাহিলেও্, প্রেমিককে 
সে সর্বদা রক্ষাই করিত, তাহার সহিত বাহ্া মিলনে কখন 
যত্ববতী হয় নাই । 

বিরজা, সুন্দরা, মুগ্তরা, মাধুরী সকলেরই ভালবাস! ভিন্ন 
ভিন্ন ভাবে উৎকর্ষলাঁভ করিয়াছে । 

শিক্ষিতা, অভিমানিনী চন্দ্রা মনে মনে যাহাকে স্থামিস্বে 
বরণ করিয়াছে, নিজের জীবন বিপন্ন করিয়াও তাহার শ্রাথ 
রক্ষা! করিল বটে, কিন্তু সংশয়প্রবণ প্রেমিককে আজীবন 
তাহার দর্শন-ন্ুখেও বঞ্চিত করিল । 

বার্নাড শ /&0োটকে (01910 800 90061080) [02 
এর প্রতি তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও বিবাহ-প্রাধিনী করিয়া 
কথা গ্রাপঙ্গে। সেকপীয়রের চরিতাবলীর দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন । 
কিন্ত 'চম্্ার' গ্যায় একপ চরিত্র সাহিত্যে বিরল | . 

আনার স্থামীর পদসের! কিনার আন্ত অরশ্বতী (বিখাদ) 
বায়ান আভ়ীতেও তাহার নুমরণ করিয়াছিল । শ্বামীকে 
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সাধনপথে সহায়তা করার জন্য স্ুনেত্র! (তপোরবল) বেদ্মাতার 
আশ্রয় গ্রহণ করে। স্বামীর হিতার্থে দেবরপুক্রকে রক্ষা 
করিবার জন্য পল্লাবতী চণ্ডালের গুজে আশ্রয গ্রঙ্থণ করে, স্বামীর 
সহাযতা কপ্পিবার জন্য মিরকাশিম-বেগম যুদ্ধক্ষেত্রেও তাহার 
অন্মগামিনী হয়। 

অন্যদিকে আবার জনা, জিজিবাই ও স্তুভত্রার মাতৃত্ব, বৈষ্ঞবী 
ও তারার স্বদেশপ্রেম, ফুলী ও বঙ্গিণীর আত্মবিসর্জন, জহুর, 
চঞ্চল] ও গুলসানার প্রতিহিংসা, স্থন্দরা ও চন্দ্রাব আত্মগৌরব, 
পতিত দসোণা, কাদন্বিনী ও ভূুবনমোহিনীর উদ্দারত1 ও 
প্রাতিহিংস! বুত্তি অতি উজ্জ্বলভাবেই চিত্রিত হইযাছে। কাদন্থিনী 
সাধারণ গৃহস্থ ঘরের অশিক্ষিতা স্ত্রীলোক, আব ভূবনমোহিনী বড় 
ঘরের মেয়ে ও বধূ, তাই উত্তষের বিতৃষ্ণ-ভাবের মধ্যেও পার্থক্য 
আছে । 08185/876])যর ড/8009, ক্* যেমন বলিতেছেন, « 00), 
97100912000 10208096 1 10958 10991) 10805 1 ৮5788 01] 
91:৮6) 01091) 096 1080) 81১01190 009৮ কাদম্থিনীও 
সেরূপ উন্নত আদর্শলাভ করিয়। পবিত্র হন, সোণা নসীরামের 
কুপায় পরমানন্দ লাভ করেন এবং ভুবনমোহিনীও কম্ঘের পথে 
অগ্রসর হইতেছিল । গিরিশ বাঙ্গালী জীবনের বিভিন্ন দিক্‌ 
হইতে চরিত্রগুলির বিশেষত্ব অতি স্বাভাবিকভাবে প্রদর্শন 
করিয়াছেন । 

গিরিশচন্দ্র যেমন গাভ্ভীধ্যমণ্ডিত ভাববান্‌ চরিত্র-স্যষ্থিতে 
অতুলনীয় ছিলেন তেমনি লদ্বুতর চরিত্র-স্য্রিতেও খুব সিদ্ধহস্তই 
ছিলেন। তবে ত্ীহার লঘুতারল্যের অন্তরালে ভাববস্ধ। প্রচ্ছন্ন 
রৃহিয়াছে। 

* 9 1785% নাটকে । 
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সংস্কৃত *নাটকের বিদুষক রাজবয়ন্, লীলাসহচর, রাজার 
প্রণয়-ব্যাপারে সাহাব্যকারী । 2119019 4£৪এর পাশ্চাত্য 
চ001৪ অত্যন্ত সরস। কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেন 
[0018 বিদূুষকের অনুরূপ। এ সম্বন্ধে সত্য যাহাই হউক, 
ম০০1৪-স্স্তিতে সেক্সপীয়র যে অদ্বিতীয ছিলেন তাহা সর্বববাদ্ি- 
সম্মত | কিন্ত পূর্বাপর আলোচন] করিয়! গিরিশচন্দ্রের বিদুষক- 
সম্বন্ধে অসাধারণ পণ্ডিত ও বিজ্ঞবর শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় 
এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে “গিরিশস্যধ্ট বিদৃষক-চরিত্র 
কোন জাতির কোন নাটকে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না| 

ব* নাটকের বিদুষকে কোন বিশেষত্ব নাই, “নলদময়ন্তীর' 
বিদুষকের প্রণয়ব্যাপারে সহায়তা এবং মিষ্ীন্নপ্রীতি সংস্কৃত 
নাটকের বিদৃষকেরই অনুরূপ । কিন্তু 'জনার, বিদুষক এক 
অপুর্বব সুষ্টি। সত্যই কোন ভাষার নাটকেই এরূপ চরিত্র 
দৃষ্ট হয় না। “একবার কৃষ্ণনাম নিলে বৈকুষলাভ*_-এই 
্বলন্ত বিশ্বাস_-জনার বিদূষকে প্রকটিত। বাহিরে তারল্য, 
অন্তরে ভক্তি ও বিশ্বাস-_-এই আশ্চর্যভাব গিরিশচক্দর যেমন 
অন্ভুত ভাবে তুলিকায় চিত্রিত করিয়াছেন, তেমনি স্বযংই অন্ভুত 
ভাবে অভিনয় করিয়াও দেখাইতেন। 

'তপোবলের' বিদুষক সদানন্দ-চরিত্রের বিশেষত্ব, দুপ্দিনেও 
রাজসঙ্গ সে পরিত্যাগ করে নাই, বরং রাজার প্রাণরক্ষা করিতে, 
নিরাশ্রয় বালকের প্রীণরক্ষার্থ নিজ দেহদানেও কাতর হয় নাই । 

“সিরার্দেনীলার+ বিদুষুরু করিমচাচা! একদিকে নবাবের জদ্ 
প্রাণ দিতে যেরূপ প্রস্তুত, অন্যদিকে তাহার দেশগ্ীতিও 
অনগ্দাধারণ । লঘুতীর অন্তরালে ভক্তি বা পরহিতব্রত বা 
স্বদেশপ্রেম পুর্নেরধাক্ত ভিনটি চরিত্রের বিশেষত্ব । 


১৪ গিরিশ 


91567 সেক্সলীয়রের এক অভভুত স্যন্তি। ডাঁভ্ঞার জন্সদ 
বলেন, 78186571861) ৪000101 08 1191981963785 
000210 13058106300.  বার্ধাভ্‌ শ-ও বলেন, 4 30909815991৩,8 
691909718 200076 110 65910 837 01 615099 98710108 
788906158 01783906618, : 

সেকপীয়রের সম্ফুখে এক জীবন্ত রহস্মুর্তি বিদ্যমান ছিল। 
[91600 নামে খর্নবাকৃতি, খর্ববনাসিকা, শ্থুলদেহ জনৈক 
রহস্যপ্রিয় ব্যক্তি হাস্যরস সৃষ্টি করিতে এতই পটু ছিল যে, 
হাদয্রের গুরুভার লাঘব করিবার জন্য স্বয়ং সআজ্্বী এলিজাবেথও 
তাহার শরণাপন্ন হইতেন । এই বাস্তব চরিত্র সেক্সপীয়রের 
নিপুণ তুলিকায় আরও সরস হইয়! ফুটিয়! উঠিয়াছে; কিন্তু এরূপ 
চরিত্র বীরবল, গোপালভাড়ে সম্ভব হইলেও পরাধীনতার যুগে 
বাঁঞাল। দেশে তাহার সম্ভাবনা কোথায় ? তথাপি পুর্বোক্ত স্থষ্ট 
চরিজ্রাবলী ব্যতীতও সিদ্ধহস্ত গিরিশের লেখনীতে যে 11918687- 
এরও অনুরূপ চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায় না তাহ! নহে । 

'মুকুলটাদের” বরুণা [919%9%এর মত যেরূপ বাক্পটু, 
তেমনি তাহার উপশ্থিত বুদ্ধি। 7797):5 [ডএর 71750 7875 
দ্বিতীয় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে 11006 76707 সম্মুখে 78181977 
এর অভিনয়ের ম্যায় মুকুলমুগ্জরার অনুরূপ অভিনয়ও চমণ্ুকার 
ও মনোরম । হ্াঞ্জলিট যেমন 71815692-সন্বন্ধে বলিয়াছেন, 
বরুণ নেইরূপ আপনি হাসে না, পরকে হাসান । তবে 
রছত্তালাপই কেবল বরুশের কর্ম নয় ধর্মাক্ঞান হলিয়! 
স৯18%8?এ কিছুই মাই, কিন্তু আন্িফেনের মাত্রা বৃদ্ধি হইলেও 
ঘ্রুণ 'বুলে, “আফিং না দাও বাবা, নেই দেবে; খাষকা। যে. 
'অধলার জাতকুল খাব, তা পারবো না 1” 
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অন্তর রহত্যপটু বরুণ বলিতেছে, “আফিং খেলে নেশা হবে 
না, পাপ কর্তে গেলে মম ধুক্‌ ধুক করবে না? তা হ'লে 
এসব করাই কেন বাঁবা।” বরুণের ধর্মভাবও যে কিরনপ 
প্রবল তাহার দৃষ্টীস্ত আমরা অন্থাত্র পাই-_“সিদে গথের চেয়ে 
পথ নেই, বার সোজা পথে চলে, তাদের ঘোড়ার চালও 
ভাবতে হয় ন, ব'ডের চালও ভাবতে হয় না।” 

স্বগীয় অর্ধেন্দুশেখর মুস্তকী এই ভূমিকায় এত অদ্ভুত 
কৃতিত্ব দেখাইতেন যে অতঃপর জনসাধারণে তিনি 1179190 
৩77 ০01] 091587 নামেই অভিহিত হইতেন। বস্তুতঃ 
781919ঁ-ভূমিকায় তাহার অপেক্ষা অন্য কোন বিলাতী 
অভিনেত! অধিকতর দক্ষতা! প্রদর্শন করিতে পারিতেন কিনা 
সন্দেহ। 

অন্যত্র আমরা “নয়শো। বূপেয়া” নাটকে সাতুলালের চরিত্র 
দেখিয়াছি । সাতুলাল ও ররুণটাদে পার্থক্য অনেক । বরুণটাদ- 
চরিত্র যেমনি 01601%60 তেমনি তাহাঁৰ ০০1770 রহম্যপ্রিয়তাও 
অতি উচ্চাঙ্গের। বস্ততঃ বকণটাদ গিরিশের অপূর্বব স্যৃষি। 
দীনবন্ধুর নিমটা্দের সহিত তাহার কোন সামঞ্জস্য নাই। 

অন্যান্য 9070010 চরিত্রের মধ্যে ছুলালচার্দ ও জগন্নাথ একই 
রকমের চরিত্র প্রতীয়মান হইলেও উহাদের মধ্যে পার্থক্য খুব 
বেশী। উভয়েই মুর্খ ও ভুষ্টবুদ্ধি। তবে জগম্সাথ কাব্য- 
রলিক | জগন্নাথের মাতামহ সর্ববদ। তাহাকে সংষত করিয়!] 
রাখিভ আঁর পিতামাতার . অত্যধিক আদরে ছুলালের চরিত্র ও 
জিছবা দুই-ই আসংবন্ত হুইয়। উ্নিয়াছিল। তাঁহার সরলতা এবং 
জন্যরের উদ্লার ভার তাভার নিজন্য। আর দমন রৌোষের জন্য দায়ী 
বাতিচারী পিতার চতিত্র-প্রভাব ও মাতা আভ্যাদর। কেবল 
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তাহার প্রকৃতিই বিকৃত নহে, দেহও বিকল । কিন্ত্র জগন্নাথ 
বিশ্বাবতীকে বিবাহ করিতে গিয়া! নাকাল হইল, আর জোবির 
শিক্ষায় সরল ছুলালের প্রাণ 'ভ্বলজলাট;' হুইয়! গেল। খাঁহার! 
গিরিশচন্দ্রের পুজ্স দানীবাবুকে ছুলাল ও জগন্নাথ উভয় ভূমিকায় 
অভিনয় করিতে দেখিয়াছেন, তীহারাই হাশ্যারসাবভারণায় গিরিশ- 
চন্দ্রের অপূর্ব ক্ষমতা দর্শনে মুধ্ধ হইয়াছেন। আর গিরিশচন্দ্র 
স্বয়ং “জনার+ বিদুষক ও “সিরাজদ্দোলার করিমচাচা। হইয় 
প্রমাণিত করিয়াছেন রহন্তের অন্তরালেও কত বিশ্বাস ও 
অশ্রুবিন্ু এই ছুইটি চরিত্রে লুক্কায়িত আছে। “মায়াবসানের' 
গণতকার এবং “করমেতিবাই'এর আলোক ও টুকরো চরিত্রও 
হাসি ও গাস্তীধ্য-সংমিশ্রণে গঠিত। 

[81867 প্রেমালাপে কিরূপ সুদক্ষ সেইরূপ একটি চিত্র 
অঙ্কিত করিতে রাণী এলিজাবেথ সেক্সগীয়রকে অনুরোধ করায় 
তিনি [9ায ভঘ৩৪ 01 ভা50:এ এইরূপ একটি চিত্র 
অঙ্কিত করেন; এবং 1115. মা0:0 ও 0115. 7৪8৪এর দ্বারা 
তাহাকে বাঁক্সে বন্ধ করিয়া দেন। পনবীনতপন্থিনী” নাটকে 
দীনবন্ধু জলধরকে লইয়! এইরূপ একটি দৃশ্যের অবতারণ। 
করেন। মায়াবসানেও সাতকড়ি চাটুষ্যেকে লইয়া! এইরূপ 
একটি চিত্র অক্কিত হইয়াছে, বোধ হয় উহ সেক্সপীয়রের 
18100. 

পপুর্চিন্' নাটকে সুন্দরা ও সারি কর্তৃক দামোদরকে বাঁদর 
সাজানে! দৃশ্যটিও খুবই হান্ঠোদ্দীপক | প্বাঁসরে” বিশ্বাধতীর 
সন্থিত প্রেম করিতে যাইয়! জগন্নাথের রন্ধনশীলায় চাঁধি বন্ধ 
অবস্থার " দৃশ্টটাও খুব সরসভাবে ফুটিয়াছে। উভয় চঞ্রিপ্রেই 
[51882এর ছায়! পড়িয়াছে। 
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হীরুধোঁমাল, রমানাথ, গুতন্কর, দামোদর, মদনদাদা প্রভৃতি 
চরিত্রেও রসজ্ঞতার যথেষ্ট পরিচয় দৃষ্ট হয়। “মায়াবসানের' 
গণৎকারও খুবই সরস চিত্র । 

ভজহরি, অঘোর এবং হুলধর তিনটি চরিত্রই যেমন চটুল 
তেমনি গম্ভীর । এইরূপ পরিহাসপটু গাস্তীব্যোদ্দীপক চরিত্রাঙ্কন 
গিরিশপ্রতিভার একট। বিশিষ্ট দিক্‌। 

“ভ্রান্তির” রঙ্গলাল এবংবিধ সমস্ত চরিত্র অতিক্রম 
করিয়াছে । রঙগলাল যেমন নিভীক তেমনি প্রফুল্ল, যেমন 
পরসেবারত, তেমনি সরস। যেমন আপামর সাধারণকে 
সমভাবে সেবাদানে তাহার তৃপ্তি, অন্য দিকে নবাবকেও তেমনি 
বলিতেছে, «তোমার মত গোলামী আমি চাইনে ৮ যেমন 
গঙ্গাবাইকে বলিতেছে, “ভুমি একবার তোমার জেতের বুলি ধ'রে 
গান গাঁও*_-তেমনি আবার পরক্ষণেই কি ভাবগভীর উক্তি 
“গা, একটী ছোট ফুল ফুটে কি কথা কয়, ত| কি তুমি শুনেছ ? 
মেঘের মুখে কি প্রেম তা কি তুমি দেখেছ, টাদে তারায় 
নীরবে কেন তেসে যায় তা কি তুমি ভেবেছ?*% দেবতার 
প্রত্যক্ষ মুক্তি মানুষকে তুমি ঠাওর করেছ ?” 

“মায়াবসানের* শান্তিরামও একটি সরণ চিত্র; তাহার “মনের 
পচা পাঁক উট্‌ুকে দেখলে কেউ কারুকে ভুর্জজন বল্‌তোনি”-_ 
সেক্সপীয়রের উক্তিটিই স্মরণ করাইয়৷ দেয়-_ 

096 6৮97 1091) 81607 1019 08936205 800 91)0 ৪170010 
808108 চ171160108? 11077818, 4০6 11) 90. 81, 
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১৩৬ গিরিশচজ্জ 

ধ্জাঁনন্দ রহোর' বেতাল এবং গুঁহলগমীর অবধূত হেঁ়া্াঙে' 
কথা কয়। উভয়েই গীজাখোর, কিন্ত উভয় চরিত্রই দরগা 
বেতালচরিত্রে “মন্ত্রশক্তির' প্রভাব দেখিতে পাই। বিশেধরূপে 
পর্যবেক্ষণ না| করিলে চরিত্র ছুইটির বিশেঘত্ব সহজে ধর1 
পড়ে না। 

গল্প' এবং উপন্যাসে “হাবার' বিশ্বনাথ, “বাঙগালের' হয়না, 
“বড়বৌর' প্যারীমোহনও খুব সরস চরিত্র। কিন্ত কম্্রায় 
গীক্ঞাখোর, বিচারশৃহ্য, নেহশীল, বলবান্‌ রাম্ঠাদ কি অবস্থার 
ভিতর দিয়! সিপাহীবিদ্রোহকালে সরকারের গোষযেন্দায় পরিণত 
হইয়াছে, সে চিত্র অতি অদ্ভুত। 

লম্পট শর, দালাল হীরুঘোষাল এবং অন্যান্য হীনচরিত্রে-_ 
সর্ষেশ্বর, রমানাথ, খেঁচি প্রভৃতিও অতি স্থন্দরভাবে অঙ্কিত 
হইয়াছে। মোহিত পরে ভাল হইয়াছিল, কিন্তু ঘেঁচির বর্বরত! 
ক্রেমেই বাতিয়। গেল। রমানাথ ক্রমেই হীন হইয়া! চলিল 
কিন্তু হেবো সৎকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিল, শুভস্কর ও কালী- 
ঘটকের অপকার্ধ্য ক্রমেই বাড়িতে লাগিল, আর গণতুকার ও 
মদনদাদ1 শোধরাইল ; এই সব চরিত্রের পর্য্যালোচন1 করিলে 
দেখ যায় মনের সারল্য অন্তহিত না হইলে সে চরিত্র 
শোধয়াইবার আশা ও উপায় আছে। 

এইরূপ মোহিনী ও রমেশ উভয়ই 5111810, কিন্তু মোহিনীর 
কন্ঠান্সেহরূপ একটা ক্ষীণসূত্র ছিল, কিন্তু রমেশ “কারুর নয়”। 
গিরিশ সেকপীয়রের 7090 এর সঙ্ছোদর 1101870 
গা্রকে যোগেশের সহোদর রমেশরূণে পরিণত করিয়া 
ধদোর্যাইয়াছেন -- 

রর ৩, 9৪ 350 [01656 01 00120000 গাগা? 


সামাক্রিক নাটকে ১৩৭ 
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জাল উইলশ্গ্রি, পিতাঁর মস্তিক্-বিকৃতি ঘটানো, জ্ণহত্যার 
প্রয়াস, বিধবার সম্পত্তিহরণ, বিধবার সর্ববনাশ-সাধন, ন্লীকে 
ঘরের বাহির করিয়া লম্পটের বাগানবাড়ীতে লইয়া যাওয়া-_ 
প্রস্থৃতি সমস্ত চিত্রই গিরিশের নাটকে আছে। তথন বৈজ্ঞানিক 
উপায়ে দেহে বিষ প্রবেশ করাইবার উপায় উদ্ভাবিত হয় নাই। 
শালিবাহনকে ছয়মাসে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে টানিয়! 
আনার মধ্যে 510% 0019020106এর 01006 00611)00এর 
পরিচয় পাওয়া গেলেও যাদবের হত্যা প্রচেষ্টায় নৃতনত্বের পরিচয় 
পাওয়া যায়। 
_ অর্ধবপ্রকার বারাঙ্গনা-চরিত্রও অতি ন্দরভাবে শিরিশ- 
টা চিত্রিত হইয়াছে । থাকমণির কদর্য্যতা, কুমুদিনীর 
ঘন্থাতা, উজ্জ্বলার হিংসা! যেমন সরসভাবে বারাজনা-চরিত্র 
রা করিয়াছে, সেইন্ধূপ অপরদিকে দোণা! ও কাদদ্িনীর 
উদারতা, গঙ্গার আত্মোশুসর্গ, চিন্তামণির ভগবদ্প্রেমও আশ্চর্য্য. 
ভাবে প্রকটিত হইয়াছে। গিরিশচন্দ্রের তুলিকায় কি হীন লম্প্রট- 
চরিত্র, কি বারাঙ্গনা-চরিত্র বা তি অবতার-চরিত্ত সমস্তই অদ্ভুত 
কৌশলে পরিল্ফুট হইয়াছে । অনাথনাথ, কালাপাহাড়, বিস্বমজল, 
অশোক, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি চগ্ত্র কিরূপে নানাপ্রকার অবস্থার 
মধ্যদিয়া বিভিন্ন ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে ক্রেমে ভগবদৃপ্রেমের 
কাধিকারী হইয়াছেন তাহাও যেমন তাহার অতুলনীয়: লেখনীতে 
চমগ্ডকাঁর হুইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, তেমনি সনাতন ও পুর্ণচন্দ্র- 
চরিত্রও উজ্ব্বলভ।বে অঙ্কিত হইয়াছে। আবার সোমগিরি, 
চৈতন্য, নসীরাম, চিন্তামণিঃ “মনের মত্তনের' ফকির, বশিষ্ঠ, 
৯৮ 


১৩৮ " “গিরিশচন্দ্র 


'উপগুপ্ত -ও শঙ্করাচার্ধ্য প্রভৃতি ভক্ত ও জ্ঞানীদের চরিত্রও 
তাহার কলাকুশল তুলিকাপাতে মনোরমভাবে চিত্রিত হইয়াছে । 
গিরিশচন্দ্র যেমন রাবণ, ছুধ্যোধন প্রভৃতি চরিত্র-অস্কনে 
তেমনি বুহন্নল, ভীক্ম ও প্রবীর-চরিত্র-অস্কনেও তাহার অসাধারণ 
কলানৈপ্ুণ্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন । আবার হ্ীরামচন্দ্র 
প্রীকঞ্চ এবং মহাদেবের অবতার গোরক্ষনাথ-চরিত্র-অঙ্কনেও 
তাহার অনন্যসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। 

ঘটনাস্থষিতে গিরিশচন্দ্রের দক্ষতা ছিল অদ্ভুত। সেক্সপীয়র 
সন্বন্থে [00৮06] বলিয়াছেন__ 

$ 91080085106829১ 00081) 11008101019 10: 0018 
0০0৮০: 01 0:690105 010212,0667 19 1006 015010£0191790 
'৪00036 01800861568 101 115 0056৮ ০01 1059700108 
1100806106,1, 
; কিন্তু গিরিশচন্দ্র-সম্বন্ধে একথা মোটেই বলা চলে না। 
ঘটনাবলীর আশ্চর্য্য সমাবেশ করিতে তাহার দক্ষতা যে অপূর্ব 
“তাহার অধিক পরিচয় পাঠককে দেওয়া নিশ্প্রয়োজন। সকলেই 
'অল্লাধিক পরিমাণে তাঁহা অবগত আছেন। গৃহলক্ষমী, শান্তি কি 
শাস্তি, জনা, তপোবল প্রভৃতি প্রায় সমস্ত নাটকেই বিভিন্ন 
ঘটনা-প্রবাহ পরিপুষ্ট হইয়া নাটকের মূল ঘটনা কিরূপে অপুর্বৰ 
শৃঙ্খলার সহিত ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, কিরূপে 
[11605 01 [0611ঠ5, ফরাসী বিদ্রোহের ছায়া, 11060 ০1 
চ)০106100 প্রভৃতি এবং আবুহোসেনের বিচার এবং 
পাঁগলাগারদ প্রভৃতি দৃশ্য সংযোজিত হইয়াছে তাহা সত্যই 
' বিস্ময়কর । 

কোন কোন চরিত্রের পরিকল্পনা গিরিশচন্দ্র তীহার প্রত্যক্ষ 


নামাজিক নাটকে ১৩৯ 


দৃষ্ট ব্যক্তি হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন। এ সম্বন্ধে স্ৃহদ্বর 
অবিনাশচন্দ্রের নিকট হইতে প্রাপ্ত ছুই-একটি দৃষ্টাস্ত এখানে 
প্রদত্ত হইল। ৬ লিড 2 

জনৈক স্থপ্রসিদ্ধ ডাক্তীর পুত্রশোকে কাতর হইয়৷ ক্ষণিক, 
সাত্তবনা লাভের জন্য বুদ্ধদেব অভিনয় দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। 
বুদ্ধদেব-চরিত্রে বণিত আছে জনৈক। পুত্রহারা রমণী বুদ্ধদেবের 
নিকটে আসিয়া ম্ৃতপুত্রের জীবন প্রীর্থন করিলে বুদ্ধদেব 
তাকে বলিলেন__“যে বাটীতে মৃত্যু হয় নাই-_সেই বাটা 
হইতে কিঞিত কৃষ্ণতিল লইয়। আইস 1৮ রমণী বু অনুসন্ধান, 
করিয়াও এরূপ বাড়ী না পাইয় বুদ্ধদেবের নিকটে ফিরিয়। 
আসিলে বুদ্ধদেব তাহাকে বলিলেন-__ 


তবেই বুঝ 
মৃত্যুহস্তে ত্রাণ কভু কেহ নাহি পায়। 
অতএব ধৈর্যমাত্র মহৌষধি শোকে । 


বুদ্ধদেবের নিকটে এই উপদেশ লাভ করিয়া! রমণী 
বলিয়াছিলেন :-_ 


পিতঃ তব উপদেশে 

ধৈষ্যের বন্ধন দিব প্রাণে ; 

আসি নাই পুত্র-আশে-__ 

আসিয়াছি তব দরশনে ! 

কিন্তু নয়ন-আনন্দ ছিল নন্দন আমার ! 


ডাক্তারটি উদগ্রীব হইয়। রমণীর উত্তর শুনিতেছিলেন। কিন্তু 
'নয়ন-আনন্দ ছিল নন্দন আমার” এই কথাটি শুনিবামাত্র 


১৪০ গিরিশচন্তর 
শাত্হায়া হুইয়! কাদিয়া ফেলিলেন এবং গিরিশচন্দ্রের সহিত 
পাক্ষাৎ করিয়া উত্তেজিতভাবে বলিলেন-_ 

“মহাশয়, আপনি এ প্রাণের কথ! কেমন করিয়া বাহির 
করিলেন! কত লোকে কত সাস্ত্না দিয়াছে, কিন্ত্রী আমার 
প্রাণের কথা তো কেহ বুঝিতে পারে নাই, সে যে 


“নয়ন-আনন্দ ছিল নন্দন আমার । 


আর একটিমাত্র উদ্াহরণ দিয়াই এ অধ্যায় শেষ করিব । 
“প-সনাতন নাটকে (৪র্থ অঙ্ক, ২য় গর্ভাক্ঈ) চৈতন্যাদে 
কাশীধামে চন্দ্রশেখরের বাটাতে বৈষ্ণবগণের পদধূলি গ্রহণ করিয়া! 
বলিতেছেন-__ 

“আমি কৃষ্ণ বিরহে বড় কাতর, তাই ভক্তবৃন্দের পদরজ 
অঙ্গে ধারণ করছি, ভক্তের কৃপা হবে ।*, 

এই দৃশ্যু দেখিয়া কোন কোন গোস্বামি প্রভু ক্ষুব্ধ হইয়া 
গিরিশচন্দ্রকে কটুক্তি করিয়াছিলেন। তিনি তাহাতে জরক্ষেপও 
না করিয়া ঝলিতেন, “আমি নিজে বিশেষরূপ উপলদ্ধি ন1 
করিয়! কোনও কথা লিখি না। এক নিন কোনও এক ভক্তের 
বাটাতে ভগবৎ-প্রসঙ্গ এবং সন্কীর্তনাদির পর শ্রীস্রীরামকৃষ্ণ 
দেব সেই স্থানের ধুলি লইয়! অঙ্গে প্রদান করিলেন। তক্তগণ 
ব্যস্ত হইয়া নিবারণ করিলে ঠাকুর বলিলেন, “কি জানো, বন 
ভক্তের সমাগমে এবং ঈশ্বরায় কথ। ও নামসংকীর্তনে এই 
স্থান পবিভ্র হইয়াছে । হরিনাম হইলে হরি স্বয়ং তাহ! শুনিতে 
আসেন। ভক্তের পাদস্পর্শে এই স্থানের ধুলি পর্যান্ত পরম 
পবিভ্রে হইয়াছে।” 

গিরিশচন্দ্রের যাবতীয় চরিত্রই এইরূপ অভিভ্ভ্ঠতা-মূলক | 


॥ 
? 


সামাজিক নাটকে ১৪১ 


গিরিশচন্দ্র, প্রেমের কবি । প্দক্ষযজ্ঞে? তিনি দেখাইয়াছেন 
প্রেম ছাড়! স্থ্টি অচল-_“প্রেমডুরি স্্ির বন্ধন ।৮ “মুকুল 
মুগ্তরায়” €প্রমে মুকুল মুগ্তরিত-_তাহার তৃতীয় নয়ন উন্মীলিত, 
ণবলিদানে” প্রেমে ছুলাল দেবতা, “বিষাদে' সরম্বতীর ্লাঞ্চুনা- 
গঞ্জনা-_-প্রেমের আভরণ,» আর প্রেমেই অন্নদার আত্মবিসঙ্জন 
(ভ্রান্তি )। প্রেমেই গুলসান! পিতৃহত্যার প্রতিহিংসানল 
নির্বাপিত করিয়াও বন্দী রণেন্দ্রের সহিত এক শয্যায় শয়ন 
করিতে পারে, প্রেমে ইমান্‌ দেওয়ানা, প্রেমে মেনকা৷ স্বর্গ ছাড়িয়! 
ধরায় আসিয়াছে, প্রেমে সনাতন ধুলায় গড়াগড়ি দিয়াছে, প্রেমে 
নিতাই “ঠেকে গেছেন প্রেমের দায়ে” % প্রেমে বিল্বমঙ্গলের 
“কৃষ্ণদর্শনের ফল কৃষ্ণদর্শন 1” প্রেমই গিরিশ-নাটকের কেন্দ্র 
তাহার প্রায় সমস্ত নাটকই প্রেমকে কেন্দ্র করিয়াই পরিণতি 
লাভ করিয়াছে । 

এইরূপে সমস্ত চরিত্র-বিশ্লেষণে সত্যই উপলব্ধি হয় যে 
চরিত্র-স্প্ভিতে গিরিশচন্দ্রের সমকক্ষ অফ্টা সাধারণতঃ দৃষ্টিগোচর 
হয় ন|। 


* “চৈতভ্তলীলায়” নিতাইঘের গান। 


গিরিশের হৃতন ছন্দ 
সবভল্ম অধ্যাজ 


সকলেই জানেন গিরিশচন্দ্রের স্ষ্ট ছন্দই এখন বাঙ্গালা 
নাটকে প্রচলিত। ছন্দের জন্য তাহার সমসাময়িক ও 
পরবন্তা বাল্ালার নাট্যকারগণ সকলেই গিরিশচন্দ্রের নিকট 
অল্লাধিক পরিমাণে খণী। রঙ্গভূমির সংশ্রবে থাকিয়৷ 
তাহাকে নূতন ছন্দ স্স্টি করিতে হইয়াছিল-__-উৎকৃষ্ট নাটক 
রচনার জন্য, মভিনয়ের সুবিধার জন্য--মধিকন্ত্র রঙ্গালয়ের 
উন্নতির জন্য । 
_ গিরিশচন্দ্র প্রথমে যে কয়খানি নাঁটিকা প্রণয়ন করেন_ 
যেমন, আগমনী, মায়াতরু, আলাদিন, মোহিনী প্রতিমা প্রভৃতি-__ 
সমস্তই গছ্ভে রচিত। তিনি তাহার প্রথম নাটক “আনন্দরহো”ও 
গে রচনা করিয়াছিলেন । বঙ্ঠিমচন্দ্রের যে সমস্ত উপন্যাস 
তিনি নাটকে রুপান্তরিত করেন তাহাও গগ্ভেই করিয়াছেন । 
অথচ নাটক-রচনায় একটা ছন্দের আবশ্যকতা তিনি সর্বদাই 
মন্মে মণ্মে অনুভব করিতেন। এ সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র নিজেই 
বলিয়াছেন, “ছন্দোবদ্ধ ব্যতীত আমরা ভাষা! কথ! কইতে 
পারি না। চেষ্টা করলেও ভাষা! কথ! কইতে গেলেই ছন্দ 
হবে। সেই জন্য ছন্দ কথ নাটকের উপযোগী |” বস্তুতঃ 
মানব-মনের গভীর ও মন্ধস্পরশশী বাণীর মধ্যে কবিত্বের একটা 
ঝঙ্কার শুনিতে পাওয়! যায়। সাধারণ কথায় একট! ভাব 


গিরিশের নৃতন ছন্দ ১৪৩ 


প্রকাশ করিতে গেলেও আমর! যেন ছন্দে কথা কহিয়া থাকি ; 
যেমন, কেহ যদি কীদিতে কাদিতে স্বামীর জন্য শোক 
প্রকাশ করেন-_ 


কোথায় গেলে গো 
আমায় ফেলে গো 
আমায় নিয়ে যাও গো." 


ইহা সুর হইলেও অস্বাভাবিক মোটেই নয়। আবার একজন 
যদি তুদ্ধ হইয়া বলেন, “ভাল দেখে লব কত অহঙ্কার ;* অথবা 
যদি বলেন-_ 


আচ্ছি। 
এক দিন দেখিতে পাইবে 
কি ফল হইবে ইহাতে". 


তাহাও অস্বাভাবিক হয় না। এই কথাগুপি ছন্দেরই 
(9709) একটা অংশ। হতরাং আমরা যদি আমাদের 
মনের ' গভীর ভাবগুলিকে স্থল-বিশেষে ছন্দে প্রকাশ 
করি তাহা হইলে উহা আরও শ্রুতিমধুর ও মর্্মম্পর্শা 
হয়। এই জন্যই নাটকে 100৫৮ বা কবিতা, বা ছন্দ 
অবান্তর তো নহেই বরং উহার একান্ত প্রয়োজনীয়তাই 
আছে। 

ইতিপূর্বে মাইকেলের মেঘনাঁদ-বধ' কাব্য নাটকে 
রূপান্তরিত হইয়া [০0291 1006169 রঙ্গমণ্চে অ'ভনীত হইত। 
এই অভিনয়ে দেখা গেল যে কবির চতুর্দশ অক্ষরে গ্রথিত 


3১৪৪ গিরিশচন্দ্র 


অমিত্রাক্ষর ছন্দ বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী ও অভিনব বাকাতঙ্লীতে ভিন 
রকম অদ্ভুত আকার পরিগ্রন্থ করিয়াছে ; যেমন-- 


নিশ।র স্বপন সম € নিদ্রার ও স্বপ্পের ভঙগী ) 
তোর এ বারত৷ (মুখ দেখাইয়া ) 
রে দূত ( অঙ্গুলি হেলন ) 
অমর-বুন্দ 
যার ভূজবলে 
কাতর ( কম্পন ) 
সে ধনুক্ধরে 
রাঘব-ভিখারী 
বধিলা সম্মুখ রণে 
ফুলদল দিয়া 
কাটিলা কি বিধাতা 
শালালী 
তরুবরে । 


এষ্টভাসে ছন্দকে ভাঙ্গিযা গছ্যের মত করিয়া ইহারা মনে 
করিতেন যে কবিতার আবৃত্তি স্বাভাবিক হুইাতেছে এবং উহাতে 
মর মোটেই নাই। কিন্ত্ত পঞ্ঠকে গন্ভ কবিতে যে অশ্বাভানিক 
হুন্তপদ-সধশালন করিতে হইত তাহাতে যে কেবল ছন্দের 
বিনাশ হইত তাহ! নহে, ভাষায় এবং ভাবেও অতান্য বিসদৃশ 
হয়! উঠিত। অস্বাভাবিক ম্থুর যেমন বিসদৃশ তেমনি প্রকৃত 
ছন্দের স্বর না করিলে ভাব একেবারেই নষ্ট হয়! যায; 
যেমন, রবীন্দ্রনাথের রাজা ও রাণী'তে কুমার সেনেব মুখ 
“বল্‌ বোন, বল্‌, তার চেয়ে সত ভাল* এই কথাগুলি, অথৰা 


গিরিশের নূতন ছন্দ ১৪৫ 


প্রফুল্ল নাটকের সেই হৃদয়-বিদারক কথা “আমার সাজান বাগান 
'ুঁকিয়ে গেল” সাদা কথায় বলিলে যেমন বিসদৃশ শুনা যায় 
আবার কবিতার প্রকৃত ছন্দ ব্যবহার না করিরা গঞ্ভের মত 
বলিলেও ঠিক তেমনি অস্বাভাবিক হইয়। পড়ে । 

অতঃপর মাইকেলের মেঘনাদ-বধ-কাব্য নাটকে বূপান্তরিত 
হইয়া গ্রেট হ্যাশনেল থিয়েটারে অভিনীত হয় (১৮৭৭) । এই 
নাটকে গিরিশচন্দ্র মাইকেলের উদ্ভাবিত অমিত্রাক্ষর ছন্দের 
যতি এবং অন্যাণ্ঠ বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ রক্ষা! করিয়৷ অভিনয় করেন। 
মেঘনাদ-বধের প্রথম অভিনয়ের জগ্য তিনি বে প্রস্তাবন! রচন। 
করিয়াছিলেন, তাহাতে তদানীন্তন ছন্দোভঙ্গের প্রতি যথেষ্ট 
কটাক্ষ পাত করা হঈয়াছে। পাঠকের অবগতির জন্য 
প্রস্তাবনাঁটির কতকাংশ নিন্সে উদ্ধৃত হইল-_- 


গভীর তুলিয়। তান, মধুর মধুর গান 
গছ পঞ্ভ মাঝে এই মনোহর সেতু ; 

শেষাক্ষরে মিল নাই, গছ যদি বল তাই 
পদ্য বল! যায় যতি-বিভাগের হেতু । 

হলে কাব্য অভিনয়, জীনব সঞ্চার হয়, 
কোন্‌ অনুরোধে যতি করিব বর্জন ? 

পাষাণে বাঁধিয়৷ প্রাণ সে যতিরে বলিদান 
নাহি দিব, হই হব নিন্দার ভাজন । 

ধার মনে উঠে যাহা তিনি বলিবেন তাহা! 


আমার ষা কাধ্য আমি করিব এখন। 


বস্তুতঃ অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রকৃত জপ দান করিয়! গিরিশই 
প্রথমে মাইকেলের কবিতার যথার্থ আবৃত্তি-ধার! প্রবর্তিত করেন। 
১৯ 


১৪৬ গিরিশচন্দ্র 


ইহাতে লোকে এ নূতন কবিতা যেমন বুঝিতে পারে, রজমণ্চ 
হইতে কাব্যকলারও তেমনি প্রভূত সৌকধ্যসাধন হয়। বস্তুতঃ 
গিরিশচন্দ্রের মাদর্শ আবৃত্তি-ধার! বাঙ্গালার সাহিত্যক্ষেত্রে এবং 
রঙ্গমঞ্চে এক শ্রেষ্ঠ অবদান। অমিত্রাক্ষর ছন্দে গিরিশের 
পঠনপ্রণালীই অতঃপরে বিদ্ভালযে প্রবস্তিত হয়। 

কিন্তু গিরিশচন্দ্র, মহেন্দ্রলাল, অন্ত মিত্র এবং বিনোদিনী 
প্রভৃতির ন্যায়, অন্যান্য প্রায় সকল অভিনেতা উচ্চারণপটু ও 
স্বকণট ছিলেন না। সকল সময়ে দীর্ঘ পড্ক্তির গতিপ্রকৃতিও 
রক্ষিত হইত না। তাই একদিকে দীর্ঘছন্দ ও দীর্থবতির আবৃত্তির 
দোষে যেমন রসভঙ্গ হইত, অন্য দিকে আবার প্রতিদ্বন্দ্বী 
রঙ্গালয়ে কাব্যের কবিত্ব-বিনাশে তিনি ব্যথিত হইয়! উঠিলেন। 
এই অন্ুভূতিই গিরিশচন্দ্রকে নৃতন ছন্দঃপ্রবর্তনে প্রেরণ! প্রদান 
করিল। 

ভাবের পরিপুর্ণ অভিব্যগ্জনা ছন্দ ব্যতিরেকে হয় না। 
ছন্দই ভাব্প্রকাঁশের সরলতম বাহন। ছন্দই ভাষার মধ্যে 
একট! সাবলীল গতিসধ্ার করিয়া উহাকে স্ুখপাঠ্য করিয়া 
তোলে, আবৃত্তিও তাই সরস হয়। জগতের শ্রেষ্ঠ নাট্যকারগণ 
সকলেই নাটকের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কবিত্বের অবতারণ! 
করিয়াছেন । ফরাসী দেশের 70961০ 7)12779 এই কারণেই 
রচিত হয়। কিন্তু ইংলণ্ডে মিল-ছন্দ ( পয়ার ) তেমন জমে 
নাই। আমাদের 'ভদ্রীর্ভুন” নাটকে প্রথমে পয়ার ছন্দ ব্যবহৃত 
হয়, কিন্তু নাটক-হিসাবে উহা মুল্যহীন। ইহার অল্পদিন পরেই 
মাইকেল মধুসূদনের প্রাছুর্ভাব। এই মাইকেলের সহিত 
ইংলগ্ডের মিলটনের খুবই সৌদৃশ্য দৃষ্ট হয়। কিন্ত মিলটনই 
ইংরাজী কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রথম প্রবর্তক নহেন। 
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প্রসিদ্ধ সনেট-রচয়িতা আর্ল অব্‌ সারে-ই উহার প্রথম 
প্রবর্তন করেন। তখন এই ছন্দের শিশু-অবস্থ!া, অতঃপরে 
হ্যাকভিলও অমিত্রাক্ষর ছন্দে গ্রন্থ রচনা করেন। . কিন্তু 
নাট্যকার মার্লোই ইংরাজী নাটকে উক্ত ছন্দের প্রয়োগে 
বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করেন, আর উহা চরমোত্কর্ষ লাভ 
করিয়াছে সেক্সপীয়রের নিপুণ হস্তে । তিনি বাঁধাধর গন্ডী 
অতিক্রম করিয়! উহাকে সম্পূর্ণ ও স্তুগঠিত আকার প্রদান 
-করিয়াছেন। তীহার ভাষা সম্পূর্ণ নাটকোপযোগী- কোথাও 
সহজ, কোথাও অলঙ্কত, কোথাও বা গুরুগর্ভীর, কোথাও 
ভাবঘনবহুল, কোথাও বা তরল, চটুল ও রসাট্য। কিন্তু 
মিল্টনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ সর্ববাজস্থন্দর। তিনি কেবল 
চসার এবং স্পেন্দারের ছন্দের “মিল'ই বর্জজন করেন নাই, 
তাহার ভাষাও সর্বত্রই গুরুগন্ভতীর । ভাষার গম্ভীরতার সহিত 
তাহার গভীর ভাবপ্রবাহ তরঙ্গের পর তরল্গ তুলিয়া, তালে 
তালে নৃত্য করিতে করিতে রণবান্ছের ন্যায় উদাত্ত স্থরে হৃদয়কে 
স্পন্দিত, সন্ত্রস্ত ও বিমোহিত করিয়া ফেলে। 47081:90190 
[)0-এর উন্নত ভাষায় কাহার হৃদয় না আনন্দে নৃত্য করিতে 
থাকে : 

1] 01)0000 
[0040 61)/ ৪10. 00 17 20৮০1601003 0128 
[1100 ড/16]) 110 11)10010 1101)6 11)661109 6০ 9091 


11009 6116 [1010180) 17000170) চ$1)110 16 [000180168 
[]11009 9118010011)660 96 11) 0050 ০1 115109. 


কিন্তু এইরূপ গুরুগন্তীর দীর্ঘস্তবক নাটকের পক্ষে কখনও 
উপযোগী হয় না বলিয়া মিল্টন 9800901) /১01019615-এ 
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[৪:80190 [4080-এর ছন্দ ব্যবহার করেন নাই। তবে এই 
নাটকীয় ছন্দের অফ্টাও যে সেক্সপীয়র, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
সে ভাষা 1১81:0180 1408%-এর ভাষার ন্যায় এত শক্তিমান ন 
হইতে পারে, কিন্তু ভাষা খুবই সরল ও নিখুঁত (৫61001716 ). 

সেক্সপীয়রের অমিত্রাক্ষর প্রায়শঃ মুক্ত, কোথাও বা যুক্ত- 
মিশ্রিত, কিন্তু মিল্টনের ছন্দ একেবারে যুক্ত। মিল্টনের 
ছন্দের ন্যায় বাঙ্গালার মধুসুদনের যুক্ত ছন্দেও বাঙ্গাল! কবিতা 
ভাবের গভীরতায় তালে তালে নৃত্য করিত। কিন্তু নাটকের 
ভাষা প্রবন্তিত করার গুরুভার গিরিশের উপরই নিয়োজিত 
হইয়াছিল, তবে পার্থক্য এই--সেক্সপীয়র যেমন মিল্টনের 
পথ প্রদর্শক ছিলেন, গিরিশ সেরূপ নহেন। তিনি মাইকেলেরই 
পদাস্কানুসরণ করিয়া মাইকেলের ছন্দ হইতে সম্পূর্ণ এক 
নুতন ছন্দ প্রবর্তিত করেন। বাঙ্গালার অমিত্রাক্ষর ছন্দের 
প্রবর্তক মধুসূদন তাহার স্ষ্টি-চাতুর্যা-সন্বন্ধে নিজেই সগৌরবে 
লিখিয়াছেন২_ 


রচিৰ এ মধুচক্র 
গৌড় জন যানে 
আনন্দে করিবে পান 
স্থধা নিরবধি । 


অত্ঃপরে হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ 
নানাভাবে এই ভাষা ও ছন্দের পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছেন । 
হেমচন্দ্রের অমিত্রাক্ষর ছন্দ মাইকেল অপেক্ষা অধিকতর 
যুক্ত € অমুক্ত ) এবং সংস্কৃত অলঙ্কার-বিশিষ$ট । নবীনচন্দ্রের 
অমিত্রাক্ষর যুক্ত এবং মুক্ত উভয়েরই মধ্যবর্তী । তবে এ 
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ছন্দের সংস্কার-সাধন করিবার পুরস্কার একমাত্র গিরিশচন্দ্রেরই 
প্রাপ্য ৷ | 


মাইকেল “পল্সাবতী” নাটকের সামান্য কয়েকটি ছত্রে নাট- 
কীয় ভাষার একটু পরিবর্তন-সাধন করিয়াছেন :-__ 


কলি--(শ্বগত) এ শুন 
বীরদর্পে তা সবার সঙ্জে যুঝে এবে 
ইন্দ্রনীল। (চিন্তা করিয়া) 
এই অবসরে যদি আমি ' 
রাণী পন্মাবতীরে লইতে পারি হরি 
তা হ'লে কামনা মোর হবে ফলবতী-_ 
প্রেয়সী-বিরহ-শোকে ইন্দ্রনীল রায় 
হারাইবে প্রাণ, ফণী মণি হারাইলে 
মরে বিষাদে । এ হেতু সারথির বেশে 
আসিয়াছি হেথা আমি । (পরিক্রমণ) 
কিআশ্চধ্য ! অহোে! 
এ রাজকুলের লক্ষ্মী মহাতেজন্বিনী, 
এর তেজে এ পুরীতে প্রবেশ করিতে 
অক্ষম কি হইনু হে? (সহাস্য ব্দনে ) 
কেনই বা না হব ? 


কিন্তু ইহাও নাটকের পক্ষে উপযোগী নহে, আর ইহাতে 
ভাবেরও গাস্তীধ্য নাই। গিরিশচন্দ্র অনুসন্ধান করিতে 
লাগিলেন সেই ভাষারই জন্য-_যে ভাষার গতি অব্যাহত, আবৃত্তি 
যাহার সহজ, কবিত্বে যাহা মধুর, শ্রোতার হৃদয় যাহা স্পর্শ 
করে--প্রাণে সাড়া জাগাইয়৷ দেয়। ঠিক এই সময় 


১৫০ গিরিশচজ্্ 


কালীপ্রসন্ন সিংহের “ছু'তোঁম প্যাচার নঝ্সার” প্রচ্ছদপুষ্ঠায় মুদ্রিত 
নিন্ব-লিখিত কয়টি ছত্র তাহার নয়নপথে পতিত হয়-_ 


হে সজ্জন ! 

স্বভাবের স্থনিন্মল পটে, 
রহুশ্য-রসের রঙ্গে, 

চিত্রিনু চরিত্র দেবী সরম্বতী-বরে, 
কপা-চক্ষে হের একবার-_ 

শেষে বিবেচনা মতে, 

তিরস্কার কিংবা পুরস্কার যাহ। হয়, 
দিও তাহা মোরে, 

বনু মানে লব শির পাতি। 


গিরিশচন্দ্ের নিকট এই কয়েকটি লাইন হইল 41:0171709065- 
এর 111/79176 । 

এই কবিতার ছন্দই হইল গিরিশচন্দ্রের আদর্শ, কিন্তু 
তাহার হস্তে পরিমার্জিত হইয়া উহা একেবারে নুতন 
ছন্দে পরিণত হইয়। গেল, নূতন রূপে বাঙ্গাল নাটকের 
সম্পূর্ণতা সাধন করিল-_বাঙ্গালা ভাষ। বিশিষ্টরূপে সমৃদ্ধ 
হইল। কালীপ্রসন্নের ক্ষণিক নক্ষত্রালোক গিরিশ-প্রতিভার 
উজ্জ্বল দ্রীপ্তিতে পূর্ণচন্দ্রের মত জ্যোতি়্ান্‌ হইয়া উঠিল। 
“রাবণবধ হইতে আরম্ভ করিয়া গিরিশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ এবং 
শেষ অবদান “তপোবল' পধ্যস্ত সমস্ত নাটকই এই ছন্দে 
রচিত । “ম্যাকৃবেথের” অতুলনীয় অনুবাদও তিনি এই ছন্দেই 
করিয়াছেন । 

গিরিশচন্দ্রের প্রথম নাটক রাবণ-বধেই” এই ছন্দের 
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অব্যাহত সাবলীল গতি আমর! দেখিতে পাই । রাৰণ-বধের 
পর সীতা এই ছন্দেই দৃপ্তন্বরে রামকে বলিতেছেন-__- 


সতী নারী আমি কহি, চন্দরসূর্ধ্য সাক্ষী করি, 
সাক্ষী মম দিবস শর্ববরী, 
সান্দী রু্মকেশ মলিন বসন, 
সাক্ষী শীর্ণকায়, 
সাক্ষী মঁপাদ মস্তক বেত্রাঘাত, 
সাক্ষী বয়ানে রোদন-চিহ্, 
সাক্ষী দেখ নয়নের নীর 
ঝরিতেছে অবিরল, 
সাক্ষী পবননন্দন হন্ু, 
সাক্ষী বিভীষণ-__ 
সাক্ষী নাথ তোমার অস্তর। 
_-রাবণ-বধ, ৫ম অঃ, ৫গঃ 


এই ছন্দেই বুদ্ধদেব বলিদানের বিরুদ্ধে বিশ্বিসারকে প্রেরণ। 
দিতেছেন-__ 


বাক্যহীন নিরাশ্রয় দেখ ছাগগণে, 
কাতর প্রাণের তরে মানব যেমতি 
মানবের প্রায়! 

অন্ত্রাধাতে ব্যথা লাগে কায 
বেদন! জানাতে নারে ! 

বধি তারে ধন্ম উপার্জন 

ন। হয় কখন, 

বিচক্ষণ বুঝ মনে মনে । 
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কিন্তু যদি বলিদান বিনা 

তুষ্টা নাহি হন ভগবতী-_ 

দেহ মোরে বলিদান ; 

দ্বাদশ বসর করেছি কঠোর তপ 
যদি তাহে হয়ে থাকে ধন্ম-উপাজ্জন, 
করি রাজা, তোমারে অর্পণ-__ 

স্থপুজ হউক তব। 

যদি তৰ থাকে কোন পাপ 

পুজ বিনা ঘার হেতু পেতেছ সন্তাপ-- 
ইচ্ছায় সে পাপ আমি করিব গ্রহণ__ 
বধি রাজা আমার জীবন 

নিরাশ্রয় ছাগগণে কর প্রাণদান । 


ভাবের সঙ্গে নৃত্য করিতে করিতে পাগলিনী এই ছন্দেই 
ভগবানের বিভিন্ন রূপের কল্পনা করিতেছেন-_মার প্রতি রূপ- 
কল্পনার সঙ্গে সঙ্গে চিন্তামণির অপরূপ রূপমাধুরী তাহার মানস- 
চক্ষে মুর্ত হইয়া উঠিতেছে-_ 


চিন্তামণি কভু এলোকেশী 
উলঙ্গিনী ধনী, 
বরাভয়-করা ভক্ত মনোহর! 
শবোপরে নাচে বামা। 
কভু ধরে বাঁশী 
ব্রজবাসী বিভোর সে তানে 
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কভু রজত ভূধর 
দিগম্বর জটাজুট শিরে, 
নৃত্য করে বম্‌ বম্‌ বলি গালে । 
কভু রাস রসময়ী প্রেমের প্রতিমা 
সে রূপের দিতে নারি সীমা__ 
প্রেমে ঢলে, বনমালা গলে 
কাদে বামা__ 
“কোথা বনমালী” ঝলে। 
এক। সাজে পুরুষ প্রকৃতি 
বিপরীত রতি, 
কেহ শব কেহ বা চঞ্চলা। 
কভু একাকার 
নাহি আর কালের গমন। 
নাহি হিল্লোল কল্লোল 
স্থির _স্ফির সমুদয়; 
নাহি-__নাহি, ফুরাইল বাক্‌;-_ 
বর্তমান বিরাজিত । 


এই ছন্দ এমনি সহজ ও স্বচ্ছন্দ গতিতে বহিয়া চলিয়াছে__ 
কথায় কথায় এমনি স্বাভাবিক মিল গড়িয়৷ উঠিয়াছে যে এইরূপ 
শ্তিমধুর ছন্দই গিরিশচন্দ্রের এক অপুর্বব সুষ্টি। এই ছন্দের 
আর একটি বিশেষত্ব পাঠকবর্গ সহজেই লক্ষ্য করিতে পারিবেন 
যে, ইহা সর্ববদিকে মুক্ত হইলেও মাঝে মাঝে কথাগুলিতে 
আশ্চর্য্য রকম মিল আছে । যেমন__মণি, জিনি, ধনি; করা, 


ক্০ 
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হরা ইত্যাদি। নিন্ো্ধুত কবিতাটিতে পাঠক এই ছন্দের 
অমিলের মধ্যে আশ্চধ্য মিল দেখিতে পাইবেন-_ 


আরে মন, একি তোর প্রতারণ। 
তুমি বারাজনা__বেশভৃষা পরায়ণ! 
মলিন বসন! বিভূষনা 

পাগলিনী সম হতে চাও ? 


এই সহজ ও স্থচ্ছন্দগতি ছন্দেই বিশ্বামিত্র তপোবৰলের প্রভাবে 
সকল বৈষম্য দূরীভূত করিবার জন্য সমগ্র হিন্দুজাতিকে 
আহবান করিয়াছেন, 


হে মানব, 

ব্রহ্মবিত্ব দেবদিজ কৃপায় লভিয়ে 
আকাঙ্ক্ষা নহেক সম্পূরণ। 
আকাঙক্ষ। আমার-_ 

নরত্ব দুর্লভ অন্ভি বুঝুক মানব । 
নাহি জাতির বিচার 

লভে নর উচ্চপদ তপোঁবলে। 
তপ দৃঢ় সহায় জীবনে 
প্রভাবে যাহার 

ঘুচে নীচ সংস্কার, 

মলিনত্ব হয় বিদুরিত ; 

জন্মে আত্মবোধ 

ঘুচে তায় জনম-মরণ-ভ্রম 

উচ্চ হ*তে উচ্চতর স্তরে 
তপোবলে করে আরোহণ । 


গিরিশের নূতন ছন্দ ১৫৫ 


কোন প্রতিভাশালী ব্যক্তি নুতন কিছু সৃষ্টি করিলেই 
জনসাধারণ তাহার প্রতি বিরূপ হইয়া! উঠেন । মাইকেল 
মধুসূদন বখন সর্বপ্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দ বাঙ্গাল। ভাষায় প্রবর্তন 
করেন তখন ঈশ্বর গুপ্তের মত কৰি ও মনীষীরও তাহাকে 
হাসিয়! উড়াইয়! দিয়াছিলেন। স্থতরাং গিরিশচন্দ্র খন মুক্ত 
অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন করিলেন, তখন অনেকেই যে তাহার 
বিপক্ষতা-আচরণ করিয়াছিল তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই 
নাই। কেহ কেহ গিরিশচন্দ্রের প্রবপ্তিত ছন্দকে বিদ্রপ 
করিবার অভিপ্রীয়ে বলিতেন, “শ্লেটে গন্ভ লিখিয়া তাহার দুই 
দিক মুছিয়া দাও, দেখিবে গৈরিশী ছন্দ হইয়াছে।” কেহ 
কেহ বলিয়াছেন, “ইহ জলবশ তরলঃ* আবার কেহ কেহ 
বলিয়াছেন, “এরূপ উচ্ছঙ্খল রচন! ছন্দের অন্তর্গতষ্ঈ নহে 1৮ 
ধাহার। এখনও এইরূপ মত পোষণ করেন তীহাদিগকে 
আমর! মিল্টনের ন্তমসন এগোনিস্টিস্* পড়িতে অনুরোধ 
করি। ,সেক্সপীয়রে অমিত্রাক্ষর' ছন্দই আছে কিন্তু তাহার 
অনেক স্থল গগ্ভভাবাপন্ন। কিন্তু গিরিশের ছন্দ সম্পূর্ণরূপে 
পগ্ভভাব বিশিষ্ট--তাহার নাটকের এক একটি কথা যেন 
কবিত্বের এক একটি তরজ। তদানীন্তন মন্বী দ্বিজেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর মহাশয় এই ছন্দের একান্তিক প্রশংসা করিয়! 
লিখিয়াছেন__ 

“আমরা গিরিশচন্দ্রের নুতন ধরণের অমিত্রাক্ষর ছন্দের 
বিশেষ পক্ষপাতী । ইহাই যথার্থ অমিত্রাক্ষর ছন্দ। ইহাতে 
ছন্দের পুর্ণ স্বাধীনতা ও মিষ্টত্ব উভয়ই রক্ষিত হইয়াছে । কি 
মিত্রাক্ষরে, কি অমিত্রাক্ষরে অলঙ্কার-শাস্ত্রোক্ত ছন্দ না থাকিয়া 
হৃদয়ের ছন্দ প্রচলিত হয়। ইহাই আমাদের একান্ত বাসন! 
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ও ইহাই আমর! করিতে চেষ্টা করিয়া আমিতেছি। গিরিশবাবু 
এ বিষয়ে আমাদের সাহায্য করাতে আমরা অতিশয় সুখী 
হইলাম ।+ 
--ভারতী, মাঘ ১২৮৮ 

গিরিশচন্দ্রের ছন্দ-সন্বন্ধে “দাধারণী”-সম্পাদক সাহিত্যরথ 
অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ও আনন্দ-সহকারে লিখিয়া- 
ছিলেন, “এত দিনে নাটকের ভাষ! স্থজিত হইয়াছে |» 
ছন্দঃ-প্রবর্তিন-সন্বন্ধে কবিবর নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট 
গিরিশচন্দ্র নিজে যে কৈফিয়ৎ দিয়াছেন নিন্সে তাহা উদ্ধৃত 
কর! হইল : 

“০০০০০ তুমি যুদ্ধ না করিলে কি হয়? আমি যুদ্ধ 
করবো, যুদ্ধ আর কিছু নয়, 'গৈরিশী ছন্দের, একটা! 
কৈফিয়ঙ। “গৈরিশী ছন্দ” বলিয়! যে একটা উপহাসের কথা 
আছে, তার প্রতিবাদ ॥। প্রতিবাদ এই, আমি বিস্তর চেষ্টা 
ক'রে দেখেছি, গন্ধ লিখি সে এক ম্বতন্ত্র, কিন্তু ছন্দোবন্ধ 
ব্যতীত আমর! ভাষা-কথা কইতে পারি না। চেষ্টা করলেও 
ভাষা-কথা কইতে গেলেই ছন্দ হবে। সেই জন্য ছন্দে কথা___ 
নাটকের উপযোগী । উপস্থিত দেখা যাক কোন্‌ ছন্দে অধিক 
কথ হয়। দীর্ঘ ত্রিপদী, লঘু ত্রিপদী বা যেষে ছন্দ বাঙ্জালায় 
ব্যবহার হয়, সকলগুলি পয়ারের অন্তর্গত । অমিত্রাক্ষর ছন্দ 
পড়িবার সময় আমার যেমন ভাঙ্গা! লেখা, তেম্নি ভেজে ভেঙ্গে 
পড়তে হয়। যেখানে বর্ণনা, সেখানে স্বতন্ত্র, কিন্তু যেখানে 
কথাবার্তা, সেইখানেই ছন্দ ভাঙ্গা । তারপর দেখ! যাউক, 
কোন ছন্দ অধিক। দীর্ঘ ত্রিপদীর দ্বিতীয় চরণের সহিত শেষ 
চরণে মিলিত হইয়। অধিকাংশ কথা হয় :-_ 


গিরিশের নুতন ছন্দ ১৫৭ 


উনি «দেখিলাম সরোবরে কমলিনী বান্ধিয়াছে কর” ; লঘু- 
ত্রিপদীর দ্বিতীয় চরণ ও শেষ চরণ অনেক সময় মিলিত হয় :__ 


বিরস বদন রাণীর নিকট যায়। 


এ সওয়ায় পয়ার, লঘ্বু ত্রিপদীর এক এক পদ বিশেষতঃ শেষ পদ 
পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হয়। আমার কথা এই যে, এ স্থলে নাউকে 
চৌদ্দ অক্ষরে বাঁধা পড়া কেন? চৌদ্দ অক্ষরে বাঁধা পড়লে 
দেখা যায়_-সময়ে সময়ে সরল যতি থাকে না। 


বাঁরবাহু, চলি যবে গেল! যমপুরে 
অকালে । 


এরূপ হামেসাই হবে। বাঙ্গালা ভাষায় ক্রিয়া “হইয়াছিল: 
প্রভৃতি অনেক সময়েই যতি জড়িত করিবে । কিন্তু গৈরিশী 
ছন্দে সে আশঙ্কা নাই। যতি সম্পূর্ণ করিয়া সহজেই লেখা 
যাইবে । আর এক লাভ, ভাষ। নীচ হ'তে বিনা চেষ্টায় 
উচ্চস্তরে সহজেই উঠবে। সে স্তবিধা চৌদ্দয় কিছু কম। 
কাব্যে তার বিশেষ প্রয়োজন নাই; কিন্তু নাটকে অধিকাংশ 
সময়ে তার প্রয়োজন।” 

বাস্তবিক এই প্রয়োজনীয়তা সেক্সপীয়র, মিন্টন ও গিরিশ 
ভালরূপ বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই নাটকে তাহার৷ ভাঙ্গ৷ অমিত্রাক্ষর 
ছন্দ প্রচলন করিয়াছেন। বস্তুতঃ গৈরিশী ছন্দে অভিনয় কর! 
যেমন অস্ভিনেতার পক্ষে সহজ হয় তেমনি আবার সর্বসাধারণের 
কাছে উহ শ্রতিমধুর এবং বোধগম্যও হয় সহজে । মাইকেলের 
অমিত্রাক্ষর ছন্দে তাহ! সম্ভব নহে । 
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গৈরিশী ভাবাই এখন নাটকের ভাষা । এ সম্বন্ধে ছুই- 
একটি উদাহরণ দ্বিলেই যথেষ্ট হইবে । স্ুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার 
রাজকৃষ্ণ রায় “হরধন্ুর্ভঙ্গ” নাটকে ও অন্যত্র এই ছন্দ ব্যবহার 
করিয়াছেন। 


বিশ্বামিত্র । শুন, রাম রঘুমণি ! 
কন্দর্পের এ আশ্রম আছিল পুর্বেবতে, 
অন্য নাম কাম তার-_ 
পুর্বেব তিনি ছিল৷ দেহধর । 
একদিন 
মহাদেব দেব ত্রিলোচন 
সমাধি করিয়। শেষ 
লয়ে দেবগণে 
যাইতে ছিলেন স্থখে বিলাসের স্থানে, 


এই রচনা! যে কতকাংশে গগ্ভভাবাপন্ন তাহাতে সন্দেহ নাই। 
ইহাতে গৈরিশী ছন্দের অনুসরণ কর! হইয়াছে বটে ।কন্ত এই 
অনুসরণ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই। অস্তলাল বস্থ মহাশয় 
“আদর্শবন্ধু”তে যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রয়োগ করিয়াছেন তাহ 
সম্পূর্ণ গৈরিশী ছন্দের অনুরূপ-ছন্দে তিনি গ্রিরিশচন্দ্রের 
প্রদর্শিত পথই সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করিয়াছেন। এখানে 
তাহার একটি দৃষ্টীস্ত দেওয়া গেল-__ 


শুন আবার-_-আবার। 
অধিত্যকায় উপত্যকায় 
হয় প্রতিধ্বনি । 


গিরিশের নুতন ছন্দ ১৫৯ 


সাগর-কল্লোল দিয়ে কোলাহলে যোগ, 
কাপাইছে বন্ুমতী | 
বল মোরে বল 
স্বদেশ-বিদ্বেষী__ 
মাতৃদ্রোহী ক্রীতদাসদল 
বল যারে মাতৃভূমি করেছ বিক্রয় 
কোথ। সেই ভুর্দান্ত রাজন ? 
পঞ্চম অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক 


দ্বিজেন্দ্রলাল “তারাবাই, “সোরাবক্ুস্তম,১ “ভীম্ম,১ “সীতা” ও 
“সিংহলবিজয়ে” আংশিক ভাবে অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার 
করিয়াছিলেন । কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই তিনি চৌদ্দ অক্ষরযুক্ত 
ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন; তবে কোথাও যে সে নিয়মের 
ব্যতিক্রম করেন নাই তাহা নহে। ভাষার উপর আশ্চর্য 
অধিকার থাকা সন্তবেও তাহার চৌদ্দ অক্ষরযুক্ত ছন্দের অনেক 
স্থলে গন্ভের আভাস পাওয়া যায়। আর যেখানে তিনি ভাঙ্গা 
অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন সেখানে তাহার ভাষ৷ স্বচ্ছন্দ 
গতি লাভ করিতে পারে নাই। “সিংহলবিজয়ে” কুবেণী 
বলিতেছে-_ 


পিতৃহীনা! আমি মাতা, ভাবিয়াছিলাম 
মাতা আছে, তার ক্রোড়ে পাইব আশ্রয়, 
তার বক্ষে সিক্ত মুখ লুকায়ে কাদিব 
ভাবিয়াছিলাম, তবু আছে একজন 

আমার সংসারে, পারি কহিতে যাহারে 
নিভভীতে প্রাণের কথা । দেখিলাম নাই-_ 


১৬ গিরিশচন্দ্র 


কেহ নাই সংদারে আমার। পিতা নাই-_ 

ছিল মাতা, তাও নাই । জানে কি জননি--- 
জানো কি? না, তুমি কিজানিবে? এত ভাল 
বাসিতে না কভু, ভালবাসিতে শিখনি__ 


এখানে আমরা মাইকেলের উদাত্ত স্বরও শুনিতে পাই না, 
আবার গৈরিশী ছন্দের তরঙ্গাযিত ভাষাও ইহাতে নাই । অবশ্য 
ভাবও আছে, করুণ রসও আছে, নাই কেবল কনিত্বের মধুর 
ঝঙ্কার। তাহার “সীতা”য়ও এইরূপ ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে । 
কয়খানি নাটকই তুলনা! কারলে প্রতীতি হইবে যে গিরিশচন্দ্রের 
ছন্দ বন্ধনমুক্ত, ভাষ৷ ম্বচ্ছন্দগতি__তাহার ভাব, ভাষা এবং ছন্দ 
স্তরের পর স্তর অতিক্রম করিয়া উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে 
আরোহণ করিয়াছে । সিরাজদ্দৌল! বলিতেছেন-_ 


স্েচ্ছাচারে চলিত জীবন 
হিতাহিত ছিলন! বিচার-_ 
মগ্াপানে করিয়াছি 

শত শত ছু্নীত ব্যাভার। 
কিন্তু কহি স্বরূপ বচন-_ 
বসি বৃদ্ধ নবাবের মরণ-শব্যায় 
শেষ বাক্যে তার 

জন্মিয়াছে ধারণ! আমার, 
রাজকাধ্য নহে স্মেচ্ছাচার । 
নবাব প্রজার ভূত্য, প্রভু প্রজাগণে; 
প্রজার মঙ্গল-সাধন 

নবাবের উদ্দেশ্য জীবনে । 


গিরিশের নুতন ছন্দ ১৬১ 


দ্বিজেন্দ্রলাল বলিয়াছেন, «“তারাবাই” প্রকাশিত হইবার পর 
স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র সেনকে তাহার অনুরোধে এক কপি পাঠাই । 
তিনি পড়িয়া এই মত প্রকাশ করেন যে এ নুতন ধরণের 
অমিত্রাক্ষর__মাইকেলের মাধুরী ইহাতে নাই-_-এ অমিত্রাক্ষর 
ইহাতে চলিবে না। নেই সঙ্গে স্বর্গীয় মাইকেল মধুসূদনের 
দৈববাণী মনে হইল যে, অমিত্রাক্ষর নাটক এখন চলিতে পারে 
না। দীর্ঘ বক্তৃতা অমিত্রাক্ষরে চলে । কিন্তু দ্রুত কথোপকথনে 
কথ। ত গগ্ভের মত হইতেই হইবে 1...........*দেখিলাম 
সেক্স্পিয়রে খানিক গগ্ভ খানিক পদ্য, তথাপি দুইটি খাপ্‌ 
খাইতেছে, কারণ ইংরেজী ভাষায় সেরূপ অবস্থা আসিয়াছিল । 


বাঙ্গালায় তাহা চলে না ।...........লোকে কথাবার্তী পছ্ধে 
করে না, গে করে। অতএব পদ্ভে নাটক রচনা! করিলে 
অস্বাভাবিক ঠেকিবেই 1............এই সকল বিবেচনা করিয়া 


নাটকগুলি গঞ্ভে রচন। করিতে মনস্থ করিলাম ।৮ দ্বিজেন্দ্র- 
লালের “রাণাপ্রতাপ”, “ছর্গাদাস” “্িরজাহান”, “মেবারপতন+ 
“সাজাহান” “পরপারে” ও “বজনারী” গগ্যে রচিত এবং অমূল্য 
নাট গ্রন্থ । গিরিশচব্দ্রেরও ছয়খানি সামাজিক নাটক, 
এঁতিহাসিক নাটক শবগুলি, পৌরাণিক নাটকেরও অনেক 
স্থান, “বাসর” এবং *ভরগৌরী” প্রভৃতি নাটক গদ্ভে রচিত। 
তথাপি তাহার পৌরাণিক ও ধর্্মমূলক নাটকে যে ছন্দোমাধুরী 
দেখ। যায় তাহ! গিরিশচন্দ্রের সম্পূর্ণ নিজন্ব। তাহার এই 
ছন্দোমাধুর্যের ধারা প্রবাহ “তপোবল' পর্যন্ত সমানভাবে প্রবাহিত 
হইয়াছে । তাহার প্রবস্তিত ছন্দোমাধুর্য্যের জন্যই বর্তমান 
যুগের “কর্ণাজ্জুন” ও “সীতা” সাধারণের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ 
হইয়াছে । 

২১ 


১৬২ গিরিশচন্দ্র 


স্সীরোদপ্রদাদও “রঘুবীর” “ভীম্ব” ও “নিরনারায়ণ' প্রভাতি 
নাটকে কখনও চৌদ্দ অক্ষরযুক্ত অমিত্রাক্ষর, কখনও বা মুক্ত 
অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন । অধিকাংশ স্থলে তিনি 
নিয়মের বন্ধনকে এড়াইয়া চলিয়াছেন বলিয়। তাহার নাটকীয় 
কবিতার ভাষ৷ ছ্িজেন্দ্রলালের ভাষা অপেক্ষা অধিকতর 
তেজোব্যঞ্রক । একটি দৃষ্টীন্ত দিতেছি । ছুূর্য্যোধন গান্ধারীকে 
বলিতেছেন__ | 


আবার সে পুরাতন কথ। ! মা, মা! 
নিভ্ভনে বসিয়া চিন্ত। করিতেছি আমি 
পাগুবের বধের উপায় । 

এ সময় অর্থহীন উপদেশে 

বাধা দিতে এসে না আমারে । 

যদ্দি আশীর্নবাদে ইচ্ছা থাকে, কর। 
নহে মাতা গৃহে ফিরি” লওগে বিশ্রাম । 
সমরে হইয়া জয়ী 

যে দিন ফিরিব মাতা 

প্রণমিতে চরণে তোমার, সেই দিন 
অর্থহীন যত বাক্য আছে অভিধানে 
একান্তে বসিয়া__ 

নিঃশেষে ঢালিও তুমি সন্তানের কাণে। 


শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বস্তু “৪থেলোতে*, অম্বতলাল 
বন্থু মহাশয় “যাজ্ভসেনী* নাটকে, অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
কর্ণার্জুন, শ্রীকৃষ্ণ ও শকুন্তল! প্রভৃতি নাটকে, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দর 


গিরিশের নৃতন ছন্দ ১৬৬ 


চৌধুরী “দীতায়+, শ্রীযুক্ত স্থরেন্নাথ রায় চৌধুরী মহাশয় “কচ ও 
দেবষানী”তে এবং বর্তমানে ভূপেন্দ্রনাথ, মণিলাল বন্দ্যোপাধায়, 
হরিশ্্দ্র সান্যাল-প্রমুখ নাট্যকারগণ প্রায় সকলেই গিরিশচন্ড্রের 
প্রবস্তিত ছন্দ ব্যবহার করিয়াই তাহাদের রচনা-কৌশল প্রদর্শন 
করিয়াছেন। 

কেহ কেহ বলেন গিরিশচন্দ্র মাইকেল, নবীন ও হেমচন্দ্রের 
হ্যায় ভাষা-ব্যবহারে অপটু ছিলেন বলিয়াই ভাজা অমিত্রাক্ষর 
ছন্দ প্রবর্তন করিয়াছেন। কিন্তু প্রয়োজন হইলে গিরিশচন্দ্র 
যে, ভাব ও চরিত্রের মধ্যাদা রক্ষা করিয়া তাহাদের অনুস্যত 
অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগেও দিদ্ধ হস্ত ছিলেন, তগুপ্রণীত 
“চু, “মুকুল মুঞ্জরা, 'কালাপাহাড়” প্রভৃতি নাটকই তাহার 
প্রকৃষ্ট প্রমাণ । “কালাপাহাড়' নাটকে চঞ্চল৷ বলিতেছে__ 


অনুরোধ রক্ষা কর হে রাজন্‌, হেন 
জন নাহি ব্রিভুবনে-__তার দরশনে 
বঞ্চিত করিবে মোরে । টলে হিমাচল, 
শোষে সিদ্ধকুজল, হীনবল সমীরণ 
অনল শীতল, রবিশশী গ্রহতার- 
দল, নভস্থলে যদি নাহি ফোটে, টোটে 
বিশ্বের বন্ধন, সাধু যদি ধণ্ম ত্যজে' 
প্রেমিকায় বারে, শক্তি কেবা ধরে । প্রেম" 
বল প্রেমিকার । যাও রাজ। পুন দেখা 
হবে, শক্তি প্রেমিকার বুঝিবে ভূপাল। 
উচ্চকুল ধবংস- নারী অরির কারণ। 
-- দর্থ অঙ্ক, ৩য় গর্ভাঙ্ক 


১৬৪ গিরিশচন্দ্র 


মাইকেলের ভাবের গভীরতা এবং ভাষার গাম্তভীধ্য গ্িরিশচন্দ্ের 
“5৪ নাটকেও মামর! দেখিতে পাই ।-- 


হের ওই চিতোর নগর পুণ্যধাম__ 
উচ্চশির প্রাচীর-বে্টিত, ধরাধর 
গর্বব খর্বব যাগ, সুধ্যবংশ-অবতংশ 
গৌরব মাধার বাপ্পারাও, কীত্তি যার 
ব্যাপ্ত ধরাতলে, বসিতেন ওই পুরে ; 
স্বর্গোপম গরীয়সী মম জন্মভূমা__ 
পিতৃ পিতামহ দেবালয়, আজি তথা 
বিহরে রাঠোর-_রম্য নন্দন কাননে 
দুরন্ত দানবদল, রাণা। সিংহাসনে 
মারবার কিরাত বববর, কেশরীর 
গহবরে জন্বুক, বসে চগ্ডাল বেদাতে 
রাজহস্তী ভূজঙ্গ-বেষ্টনে জর জর 
স্বন্দর চিতোর এবে পিশাচের ঘর । 


“মুকুল মুঞ্জরা” নাটকেরও কোন কোন স্থানে গিরিশচন্দ্র 
মাইকেলী ছন্দ ও ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। 

উপরে গিরিশচন্দ্রের নাটক হইতে যে সকল স্থান আমর! 
উদ্ধত করিলাম তাহাতে ইহা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, 
তিনি যে শুধু মাইকেলী ছন্দের যতি ভঙ্গ না করিয়াও 
রঙ্গমঞ্চে কবি-মধ্যাদা সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিতে সমর্থ ছিলেন 
তাহা নহে, প্রয়োজন হইলে অনুরূপ ছন্দের কবিত। অনায়াসে 
তিনি নাটকে প্রয়োগ করিতে পাঁরিতেন। তবে গিরিশচন্দ্রের 
বৈশিষ্ট্যই হইল তীহার নবপ্রবন্তিত অপুর্ব ছন্দে , তে ছন্দে 


গিরিশের নুতন ছন্দ ১৬৫ 


তিনি নৰ নব ভাবের নুতন নৃতন নাটক রচন! করিয়া মাতৃ- 
ভাবাকে নুতন সাজে সড্জিত করিয়াছেন__-যে ছন্দের প্রয়োগে 
ভাব গভীরতা প্রাণ্ড হইয়!, ভাষা স্বচ্ছন্দ গতি লাভ 'করিয়। 
উভয়েই বাঙ্গাল! ভাষাকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছে। বস্তুতঃ 
এই গৈরিশী ছন্দ বাজাল! ভাষার এক পরম সম্পদ । 

সেক্সপীয়র ও মিন্টনের ন্যায় মধুসুদন এবং গিরিশচন্দ্র ও 
বাঙ্গাল! ভাষায় অপুর্বব মৌলিক ছন্দের অ্রষ্টা। যতদিন বাজালা 
ভাষা জীবিত থাকিবে, ততদিন গৈরিশী ছন্দের বিজয়-বৈজয়ন্তী 
সগৌরবে উত্ভভীয়মান থাকিয়া গিরিশচন্দ্রের অমরকীত্তি ঘোষণ! 
করিবে। 


বিবিধ বিষয়ে 


স্বস্তি অধ্যাস্ 


গারশচন্দ্র কয়েকখানি গীতিনাট্যও রচনা করিয়াছিলেন । 
আাবুহোসেন, মোহিনীপ্রতিমা, মায়াতরু, আলাদিন, স্বপ্লের 
ফুল, য্যায়সা ক তাঁয়সা প্রভৃতি তীহার প্রসিদ্ধ গীতিনাট্য । 
আবুহোসেনের ৫০৩ই পরে “আলিবাবা*য় পুর্ণ বিকশিত হইয়া 
দ্রশকগণের মনোরঞ্জন করিয়াছে । “মলিনা-বিকাশে”র তরল! ও 
বিলাসের ডুয়েট পুর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে দাই-মস্থুরে ; আর দাই- 
মন্থরের ডুয়েট পরিপুর্ণরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে আবদালা- 
মঞ্জিনায়। “আলিবাবা”র অনেকগুলি গান গিরিশচন্দ্রের রচিত। 

্বপ্পের ফুল: প্রভৃতিতে উচ্চতত্ব প্রকটিত হইয়াছে । মোহের 
কাটা প্রেমের কাট! দিয়া গেল। 

'সপ্তমীতে বিসভ্ভজন” “বড় দিন্রে বকৃশিস্» “সভ্যতার পাণ্ড। 
প্রভৃতি সুন্দর পঞ্চরং। অতুলকুষ্ণ মিত্র গীতিনাট্যে সমধিক 
প্রসিদ্ধ! তবে গিরিশচন্দ্রের “পারস্যযপ্রসূনও খুব জনপ্রিয় 
হইয়া উঠিয়াছিল। “মণিহরণ' কোনও এক রাত্রিতে প্রফুল্ল 
অভিনীত হইবার সময় রচিত হয়। 

গিরিশচন্দ্র কয়েকখানি প্রহসনও লিখিয়াছেন। তাহাতে 
ব্যক্তিগত আক্রমণ অপেক্ষা সামাজিক রীতি-নীতির প্রতিই বেশী 
কটাক্ষপাত কর হইয়াছে । বদিও মাইকেলের দুইখানি প্রহসন, 
দ্ীনবন্ধুর “সধবার একাদশী” এবং অন্থতলাল বস্থুর অদ্ভুত প্রহুসন- 
গুলির সহিত তুলনা করিলে গিরিশচন্দ্রের প্রহসনগুলিকে 


বিবিধ বিষয়ে ১৬৭ 


উচ্চতর স্থান দেওয়া যায় না, তথাপি তাহার “বেল্িক বাজার” 
ও “আয়না” এই দুইখানি যে উচ্চশ্রেণীর প্রহসন তাহাতে 
সন্দেহ নাই। তীহার প্রহসনে কোন ব্যক্তিগত আক্রমণ নাই, 
বিক্ষোভ সমাজের গ্রানি লইয়া । প্রহমন-রচনায় শিষ্যগণ-কর্তৃক 
এই আদর্শ রক্ষিত না হওয়ায় তিনি খুবই ক্ষুপ্জ ছিলেন । 

উপন্যাস ও গল্প লেখাতেও গিরিশচন্দ্র সিদ্ধহস্ত ছিলেন। 
তাহার গল্পগুলি এবং “চন্দ্রা” উপন্যাস অতি উচ্চশ্রেণীর কথা- 
সাহিত্য । সাহিত্য-হিসাবে ইহাদের স্থান খুব উচ্চে। 

সমস্ত নাট্য-সাহিত্য পধ্যালোচনা করিলে দেখা যায় 
জগদ্বিখ্যাত সেক্সপীয়র বিয়োগান্ত নাটক লিখিতে সিদ্ধহস্ত 
ছিলেন, আর মোলিয়ার ছিলেন মিলনান্তক নাটক রচনায় । কিন্তু 
কি বিয়োগান্ত কি মিলনান্তক-_উভয় শ্রেণীর নাটক-রচনাতেই 
গিরিশচন্দ্রের বিশেষ দক্ষতা ছিল। আমরা পুর্বেবেই বলিয়াছি 
যে পুিবীর সমস্ত নাট্যকারগণের মধ্যে গিরিশচন্দ্রের উপর 
সেক্সপীয়রের প্রভাবই সমধিকরূপে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু 
তথাপি নাটক-রচনায় গিরিশচক্দের যে অসাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল 
তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই-_তাহার ভাব, ভাষ! ও বিষয় 
সমস্তই সম্পূর্ণ তাহার নিজস্ব। এমন কি গিরিশচন্দ্র সেক্সপীয়রের 
ম্যাকৃবেথের ন্যায় একখানি শ্রেহঠ বিযোগান্ত এঁতিহাসিক 
নাটকের যে অনুবাদ করিয়াছেন তাহাতেও বৈশিষ্ট্য এমন ভাবে 
রক্ষিত হইয়াছে যে তিনি যদি নাটকখানিকে ম্যাক্বেথ নামে 
প্রচারিত ন করিতেন এবং নাট্রোল্লিখিত ব্যক্তিগণের নাম 
কাশ্মীর, পঞ্চনদ কিংবা রাজপুতনার লোকের নাম দিতেন তাহ৷ 
হইলে কেহ বুঝিতেই পারিতেন না ষে উহা সেক্সপীয়রের গ্রন্থ । 
স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছিলেন যে, “উইচের” অনুবাদ 


১৬৮ গিরিশচন্দ্র 


হওয়া! অসম্ভব । কিন্তু পরে গিরিশচন্দ্র অন্ুবাদ দেখিয়া 
তিনি স্তস্তিত হইয়া গিয়াছিলেন। এন্‌. এন্‌. ঘোষ বলিতেন, 
"€5117191)5 (08005126107) 1095 9৮৪7) 97111039090 0110 17101707) 
[10008110501 6189 07:91009.”৮ হ্যর গুরুদাস, স্যর চন্দ্রমাধব 
ও স্যর কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত বলিয়াছিলেন, “0৩ 07091610013 
00100 01701) 0 6116 01161091.৮ এখানে দুই-একটি স্থল 
উল্লেখ করিয়! গিরিশচন্দ্রের অপুর্ব অনুবাদ-কৌশলের নমুনা 
পাঠকগণকে উপহার দিব । 
ম্যাকবেখ নাটকের “উইচ” তিন জনের একজন অপর 
ছুই জনকে জিজ্ঞাসা করিতেছে-__ 
৬1101) 517911 ৮৪ 10769 00966 860,117 
][া) 61070710001 11017001100 01 20 7611) 2 
পুর্বে ইহার অনুবাদ হইয়াছিল-__ 
আবার মিলিব বল কোথা তিন জনে,__ 
বজ্বধ্বনি, দামিনী বা বারিবরিষণে £ 


কিন্তু গিরিশচন্দ্র উহার অনুবাদ করিলেন-_ 

দিদি লো, বল্না আবার 

মিল্ব কবে তিন বোনে ? 

যখন ঝরবে মেঘা ঝুপুর ঝুপুর 

চক্‌ চকাচক্‌ হান্বে চিকুর 

কড়. কড়াকড় কড়া কড়াৎ 

ডাক্‌ৰে যখন ঝান্ঝনে ? 

11916 17986 61000. 09810 918691 2 
131111709 ৪557109 ! 

18691, 11216 (100. ? 


০০ ৮৩7 


বিবিধ বিষয়ে ১৬৯ 


1. 4 5911075 সা216 1080 016900069 11) 1897 190, 
4100 17001001170) 8100. 0001001)0, 8/00. 107701001)70: 
40156 1006৯+ 011091) 1 : 
££70106 01098 ছা1601) 1” 6109 1:0.0010-690. 1010011 01899. 
1761 10091021008 60 4$1910190 801789১ 1078,5697 ০0” 6119 
* [11691 £ 
1356 01) 9 91650 171] 61010167891, 
1805 11169 916 10500 8, 91], 
11] 90, 11] 00, 11] 00. 
গিরিশচন্দ্র ইহার অনুবাদ করিয়াছেন-_, 
১ম-_-বোন্‌, কোথায় ছিলি সে? 
২য়--কচি কচি শোরের ছান। চিবুচ্ছিলেম ক'সে। 
শয়-__তুই €কাথায় ছিলি বোন্‌ ? 
১ম-__শোন্, বলি তবে শোন্‌,_- 
এলো চুলে মালার মেয়ে, বসে উদোম গায়, 
ভোর কৌচড়ে ছেঁচা বাদাম, চাকুম চাকুম খায় ও 
চাইতে গেলুম একটি মুঠো» পাড়াকুছুলি মাগী, 
নাক্টা! নেড়ে দিলে তেড়ে, বল্লে “দূর হ মাগী!” 
তার ভাতার গ্যাছে বিদেশ ভূয়ে, নৌকা টেনে মরে, 
সেইখানে তার কাছে যাব, চালুনীটা ধরে ; 
হয়ে ইদুর বেঁড়ে, নৌকা দেবে। ফেঁড়ে, 
আমি দেখব তারে, দেখ বৰ তারে, দেখ ব। 
“ম্যাকৃবেথ হইতে আরও একটি স্থান এখানে উদ্ধত করিয়! 
গিরিশচন্দ্রের কৃত অনুবাদ নিন্সে দেওয়া গেল-_ 


18002010---14961700810% ] 1)981:0 ৪, 50108 ০2১ 91991) 
290 00079 | 
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১৭০ গিরিশচন্দ্র 


[1900861) 009৪ 1001091 51961) )' 6139 11011006771 
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গিরিশচন্দ্রের অনুবাদ 


ম্যাকবেথ ।-- যেন করিনু শ্রবণ, "ঘুমাওন! আর ! 
হত্যাকারী নিদ্রা করে নাশ, 
নিদ্রা অবিরোধী-__ 
চিন্তায় বিক্ষিপ্ত মন সংযত যাহাতে, 
শান্তিপ্রদায়ক, দিনগত শ্রম-বিনাশক, 
ক্ষত মনে মহোৌষধি, 
প্রকৃতির ছিতীয় প্রবাহ, 
জীবনের ক্ষয় নিদ্রা করে সংপুরণ। 


লেডি ম্যাক্বেথ।--একি ভাব তৰ ? 


বিবিধ বিষয়ে ১৭১ 
ম্যাকবেথ ।_- কহিল আবার-- 
প্বুমাওনা আর !* নিদ্রাগত গৃহবাসিগণে ; 
গ্রমিসের অধিপতি নিদ্র। করে নাশ) 
কদর না ঘুমাইবে আর ; 
ম্যাকবেথ না ঘুমাইবে আর | 
অধিক উদাহরণ নিস্রয়োজন। দেখুন, এই রত্ব আমাদের 
দেশেই আছে । ভাগারে বিবিধ অমুল্য রত্ব থাকিলেও আমরা 
সেগুলিকে উপেক্ষার চক্ষে দেখিতেছি, তাচ্ছিল্য করিতেছি। 
তৰে দেশব্ধু চিত্তরঞ্জনের বাণী একদিন সফল হইবেই হইবে-_ 
একদিন পৃথিবীর সমস্ত সভ্যজাতিই ভারতের ধণ্ম, ভারতের 
দর্শন, সাহিত্য, কাব্য ও নাটকের আদর করিবেই করিবে, তখনই 
গিরিশচন্দ্র তাহার স্বরূপ মুদ্তিতে প্রকাশিত হইবেন। 
প্রবন্ধ-রচনায়ও গিরিশের স্থান অত্যন্ত উচ্চ। শান্তি, 
কণ্ম, কাব্য ও দৃশ্য, অভিনয় ও অভিনেতা, সমাজসংস্কার, 
্ত্রীশিক্ষা, সম্পাদক, পৌরাণিক নাটক, ঞ্রুবতারা, ধর্ম, বিশ্বাস, 
সাধন গুরু, রামদাদা ও প্রীরামকৃষ্ণজদেব প্রভৃতি প্রবন্ধে ধণ্ম, 
সমাজ ও সাহিত্য-সম্বন্গে অত্যন্ত দুরূহ এবং গুরুতর বিষয় 
অতি সহজ কথায় গিরিশচন্দ্র বুঝাইয়াছেন। 
“্টাইল* মনের প্রতিবিন্ব। কি পদ্ভে কি গে এই সহজ 
ভাঁষ৷ ও ভাবই গিরিশ-রচনার বিশেষত্ব এবং নাটকের এই নূতন 
'্টাইল” বাঙ্গাল! সাহিত্যের অপূর্ব সম্পদ্‌। 


ভে্রতভীীম্স ব্ভান্গা 
বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চে গিরিশের স্থান 


রঙ্গমঞ্জ-গঠনে 
প্রথথস্ম অন্যান 
১। সধবার একাদশী ও পুর্বব ইতিহাস 


চবিবশি বশসর বয়সে, গিরিশ প্রথম অভিনয় করেন 
১৮৬৮ খুষ্টাব্দে। বাগ্বাজার মুখাভ্জিপাড়া লেনে প্রাণকৃ্ণ 
হালদারের বাড়ীতে “নধবার একাদশী নাটকে নিমাদের 
ভূমিকায় তাহার প্রথম আবির্ভাব। অভিনয় এত সুন্দর হয় যে 
প্রভাতে গাত্রোথান করিয়াই তিনি দেখিলেন সমগ্র বাগ্বাজার- 
শ্যামবাজার পল্লী তাহার যশোগানে মুখরিত-__ 


“নিমচাদ ভূমিকায় তুমি স্ধীজন 
নিদ্রাশেষে যবে তুমি হ'লে জাগরিত 
দেখিল! জয়ের ধ্বনি কাপায়ে পবন 
গৃহপথ রঙ্গমঞ্চ করে মুখরিত 1৮ 


“সধবার একাদশী” দীনবন্ধু মিত্রের অপুর্ব নাট্য গ্রন্থ । 
গিরিশ যেন তাহার জীবন্ত নিমচাদ। এই নিমচাদ লইয়াই 
বাঙ্গালার সাধারণ (1590110 96806) থিয়েটারের জন্ম । আর 
গিরিশ উহার কেবল অফ্টাই ছিলেন না, প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া 
উহার পুষ্িসাধনও করিয়াছিলেন । 


* দীনবন্ধু মিত্রের সথযোগ্য পুঞ্জ এললিতকুষার মিত্রের রচিত কবিতা । 


১৭৬ গিরিশচন্দ্র 


ইহার পূর্ব্বেও বাঙ্গালায় অনেক থিয়েটার হইয়াছে, আর 
এখনও লোকে তাহার যশ ঘোষণা করে । সর্ববপ্রথমে “কুলীন 
কুলসর্ববন্ষ” লইয়! বাঙ্গাল! থিয়েটারের সুচনা বলা যাইতে 
পারে (১৮৫৬)। তারপরে ছাতুবাবুর বাড়ীর “শকুন্তলা” 
(১৮৫৭), কালী প্রসন্ন সিংহের বিষ্োৎ্সাহিনী থিয়েটারে অভিনীত 
“বেণীসংহার,; “বিক্রমোর্ববশী' ও “সাবিত্রী-সত্যবান্‌, (১৮৫৭-৫৮), 
বেলগাছিয়। থিয়েটারের “রত্বাবলী' ও “শন্মিষ্টা' (১৮৫৮-৫৯) 
প্রভৃতি নাটকের অভিনয় নাট্যশালার ইতিহাসের প্রসিদ্ধ 
ঘটনা । কিন্তু এই সমস্তই অনুষ্ঠিত হয় কলিকাতার এসিদ্ধ 
ধনী ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি এবং তাহাদের বন্ধু-বান্ধবগণের 
মনোরঞ্জনের জন্য ; সাধারণের প্রবেশাধিকার এগুলিতে 
ছিল না। মধ্যবিত্ত রামনারায়ণ ও মধুসূদনের রচন৷ লইয়াই 
ধনিগৃহে আমোদের আয়োজন হইত, কিন্ত্ত সেখানে মধ্যবিত্ত 
দর্শকের নাট্যামোদ চরিতার্থ করিবার স্থুযোগ মিলিত 
না! তাহাদের নাট্যামোদ চরিতার্থ হইবার কোন ব্যবস্থাই 
ছিল ন]। 

অতঃপর পাথুরিয়াঘাট! রাজ বাড়ীতে ধারাবাহিকভাবে ১৮৬৫ 
খৃষ্টাব্দ হইতে *বিদ্যান্ন্দর” ও অন্যান্য নাটকের অভিনয় 
চলিতে লাগিল। পরবগুসরেই জোড়ার্সীকে। ঠাকুরবাড়ীতে *নৰ- 
নাটক” এবং শোভাবাঙ্গার রাজবাড়ীতে “কৃষ্ণকুমারী* নাটক 
মহাসমারোহে অভিনীত হয়, কিন্তু ইহাতেও সাধারণের কোনও 
সুবিধা হইল না। বিশেষতঃ শেষোক্ত দুইটি থিয়েটারই অল্ল- 
কাল স্থায়ী হয়। পাথুরিয়াঘাট। রাজবাড়ীর থিয়েটার প্রায় পঁচিশ 
বসর কাল পধ্যস্ত রাজার বন্ধুবান্ধবগণ ও সময় সময় বিশিষ্ট 
ইংরাজ দর্শকের চিত্তবিনোদন কগিত। কিন্তু সাধারণ গৃহস্থের 


রঙ্গম্-গঠনে ১৭৭ 


এই সমস্ত প্রাসাদোপম বাড়ী হইতে টিকিট সংগ্রহ করা বড়ই 
দুঃসাধ্য ছিল, কখনও কখনও লাঞ্না, তিরস্কার, এমন - কি 
দরোয়ানের গলাধাক্কা পধ্যন্ত হজম করিতে হইত। তৎকালীন 
দর্শকগণ অভিনয়ের অজন্্ প্রশংসা করিতেন, কতকটা 
নিজেদের সৌভাগ্য প্রচার করিবার জন্য, কতকটা বা পাছে 
লোকে অরসন্ভ্ব মনে করে__-এই ভয়ে। গিরিশচন্দ্রের জাতীয় 
মর্ধ্যাদা ও আত্মসম্মানে ইহাতে খুব আঘাত লাগে। তিনি 
পাড়ার লোকগণকে সম্বোধন করিয়া বলেন, “এক বৎসর মধ্যে 
তোমাদের থিঘ্েটার করিয়। দেখাইব।৮» এক বসরের মধ্যেই 
তিনি নিমটাদের ভূমিকায় আবিভূ্ত হন। 

যে সময়ে থিয়েটারের প্রথম প্রচলন হয় (১৮৫৬-৫৭ ) 
তখন জনসাধারণের মধ্যে কবি, যাত্রা, পাঁচালী, হাফ্‌ আখ.ড়াই 
ও কবুতরের লড়াই প্রভৃতিই সাধারণের মধ্যে প্রধান আমোদ 
বলিয়। পরিগণিত হইত । দাশরথি রায়, ঈশ্বর গুপ্ত তখন 
কবি, লোঁক তখন কবিতাপ্রিয়। হাঁফ. আখড়াই, কবি ও 
পাঁচালীতে উচ্চস্তরের অনেক জিনিষ থাকিলেও শ্লেষ ও 
গালাগালিও খুব চলিত। আর তখনকার সমাজের অবস্থাই 
এরূপ ছিল ষে সকলে আগ্রহের সহিত এই সমস্ত 
বিদ্রপ ও গালাগালি শুনিত ও উপভোগ করিত। তখনকার 
যাত্রায় কথাবার্তা বড় একট! ছিল না; কেবল গানই চলিত, 
সামান্য ছুই একটি কথাবার্তী হইলেও, “তবে প্রকাশ ক'রে 
বল দেখি,» বলিয়। গান আরম্ভ হইত। সেই উচ্চাঙ্গ গানের 
আঁদর খুবই থাঁকিলেও, বিশেষ আদর ছিল সঙের। সঙ 
গালাগালিও কম দিত না। লোকে এঁ গালাগালি শুনিতে ছুটিয়! 
আসিত। তখনকার দিনে এইরূপ গালাগালিরই এত অধিক 

২৩ 


৭৭৮” গিরিশচন্দ্র 


আদর ছিল যে সম্পাঁদকে সম্পাদকে পর্য্যন্ত অকথ্য ভাষায় 
গালাগালি ও কবির লড়াই চলিত। যে সংবাদপত্রে যত 
বেশী শ্রেষোক্তি ও গালাগালি থাকিত, তাহার তত আদর 
হইত। মোট কথা, তখন কবির লড়াই-এর যুগই প্রবলবেগে 
চলিয়াছিল। 

বাঙ্গালায় তখন খ্রীষ্টান মিশনরীগণের অসীম প্রতুত্ব। 
তাহাদের শিক্ষাদীক্ষার প্রভাব সমাজকে নানাভাবে আলোড়িত 
করিয়া তুলিত। সমাজের বক্ষের উপরে একটা প্রবল ভাবধারা 
প্রবাহিত হইয়াছিল । 

ক্রমে কৃতবিদ্ধ ব্যক্তিগণ এইবূপ অকথ্য গালাগালি শুনিয়া 
নাসিকা কুঞ্চিত করিলেন। গালাগালি শুনিবাঁর করুচিকে 
“কুরুচি* বলিয়া তীব্র নিন্দা করিতে লাগিলেন এবং উহার 
প্রতিরোধ করিতে দৃঢ়সস্কল্ন হইলেন। ধনিগুহে পূর্বেবাক্ত নাট্য- 
কলার প্রসারও এই সংশোধিত মনোভাবের ফল । ব্বমাজের 
গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ ক্রমে নাটকাভিনয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইতে 
ল/গিলেন। একদিন নবীনকৃষ্ণ বস্থ (১৮৩২-৩৫ ), প্রসন্নকুমার 
ঠাকুর (১৮৩১) প্রভৃতি মহানুভব ব্যক্তিগণের উৎসাহ ও 
ওদাধ্যে যে শুভ আয়োজনের সুচন৷ হইয়াছিল, এখন তাহা 
ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্ভাসাগর, কালীপ্রসন্ন সিংহ, কেশবচক্দ্র সেন, রাজা 
ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, গৌরদাস বসাক, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, গণেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর প্রভৃতি উন্নত রুচিসম্পন্ন সঙ্গতিশালী ব্যক্তিগণের সার্থক 
চেষ্টায় সমাজের মঙজগলদায়ক হইল । ধীরে ধীরে নাট্যকলা 
সকলের প্রাণে প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল। বস্তৃতঃ রঙ্গ: 
মঞ্চের ইতিহাসে প্রাসাদে-অভিনীত থিয়েটার এবং অভিনয়ও 
কম উল্লেখযোগ্য নয় । 


রলগমধ্চ-গঠনে ১৭৯. 
তবে থিয়েটারের প্রসারে, অন্য দিকে ক্ষতিসাধনও যে কম 
হইল তাহা নয়। নবপ্রবন্তিত পাশ্চাত্য প্রথায় অভিনয়সৌকর্ষ্যে 
লোকের মনে যাত্রা! শুনিবার স্পৃহ। হ্রাস পাইতে লাগিল। 
যাহা রহিল, তাহা নাটকের অনুকরণে অভিনীত নূতন যাত্রার 
প্রতি। ইহাতে অশ্লীল ভীড়ামি লোপ পাইল বটে, কিন্তু 
সঙ্গে সঙ্গে বদন অধিকারী, গোবিন্দ অধিকারী প্রভৃতি যাত্রা" 
ওয়ালাগণের মধুর সঙ্গীতের রসপ্রবাহও শুক্ক হইয়া. গেল । 

এ দিকে কিন্তু অশ্লীলতা ও ভীড়ামি হইতে ধনি-সম্প্রদায়ের 
থিয়েটারও একেবারে মুক্ত হইতে পারিল না। বেলগাছিয়ার 
বিদুষক কেশবচন্দ্র গাঙ্গুলীর গম্ভীর রহস্যালাপে লোকে 
নির্দোষ আমোদ উপভোগ করিত, জোড়ার্সীকোর গবেশ অক্ষয় 
মজুমদারের চটুলহাম্যে দর্শক হাসিয়া লুটোপুটি খাইত বটে, কিন্তু 
থিয়েটারে কথঞ্চি লঘ্ভুতা প্রবেশ করিল, আর ক্রমে কবির 
লড়াইও মাথাচাঁড়৷ দিয়া উঠিল। পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর বাড়ীতে 
প্রিয়মাধৰ বস্ত্র মল্লিকের “বুঝলে কিনা ?” নামে একখানি 
প্রহমন অভিনীত হয় ১৮৬৬ সালের ডিসেম্বরে । এক বৎসরের 
মধ্যেই ইহার পাণ্টা জবাবে “কিছু কিছু বুঝি” নামক 
একখানি কদর্য্য প্রহমনের (১৮৬৭, ২রা নভেম্বর ) অভিনয় 
হইল জোড়াসাকোর হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে । 
হেমেন্দ্রনাথ অভিজাত বংশের সন্তান। এক দিকে তিনি যেমন 
পাথুরিয়াঘাটার শ্যামলাল ঠাকুরের দৌহিত্র, অপর দিকে তিনি 
আবার মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বিতীয় কন্যাকে বিবাহ করেন।' 
কিন্তু সন্্ান্ত পরিবারের হইয়াও এইরূপ নিকৃষ্ট প্রহসন লিখিবার 
জন্য কবি ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়কে নিয়োজিত করিতে তিনি 
দ্বিধাবোধ করেন নাই ! 


১৮৩ গিরিশচন্দ্র 


দবুঝ লে কিনা” প্রহসনে একটি সঙ্গীতের এইরূপ পদ 
ছিল তি 


ওরে নেশাতে ঢুলু ঢুলু ক'রে ছুনয়ন 
কোথায় রহিল আমার সে বিধুবদন। 


ইহার বিন্রপ করিয়া অবিকল এই স্তরে ও এই ভাবে “কিছু 
কিছু বুঝিতে” নিন্গলিখিত গানটি সখীদের মুখে সংযোজিত হয়__ 
ওরে নেশাতে ঢুল ঢুলু ক'রে ছুনয়ন 
রাবণ মারিল রামে, কাদে দুধ্যোধন। 
না বুঝে করেছি নেশা 
কোথায় আমার রৈল পেশ! 
এলোকেশে এলো কেশ করিবারে রণ; 
দময়ন্তী ভয়ে কেঁচে। 
পদীরে পেয়েছে পেঁচে। 
বিছ্বে হ'ল গর্ভবতী ঠাকুরের লিখন ; 
শিবের ঘরে কেঞ্টার মেয়ে 
পেঁচোর মত রৈল চেয়ে 
শকুনি ঢাকা গঙ্গায় নেয়ে করলে পলায়ন। 
খেয়েছি অসহা মদ 
দিয়েছি কার লেজে পদ 
এতো নহে কম বিপদ্‌, কাম্ড়ে না এখন 
একি হ'ল দাতের জ্বাল! 
লোকালয়ে বিষম জ্বাল! 
কাণেতে করিল কালা বিকট ব্দন। 


গানটিতে তখনকার সমসাময়িক ও পূর্ববর্তী কয়েকটি 


রঙ্গমঞ্চ-গঠনে ১৮১ 


থিয়েটারের উল্লেখ *্* থাকিলেও উহ! অত্যন্ত কুরুচিছুষ্ট ; 
বিশেষতঃ ইহাতে পাথুরিয়াঘাটার মহারাজ] সৌরীন্দ্রমোহন 
ঠাকুরের ন্যায় একজন বিখা।ত সঙ্গীতবিশারদের প্রতি ব্যক্তিগত. 
ভাবে তাহার রাতের যন্ত্রণার অনর্থক বিভ্রপ-প্রকাশ অত্যন্ত 
অশোভন হইয়াছে। 

প্রিয়বাবুও অনেকগুলি পাণ্টা গাঁন রচন৷ করিয়াছিলেন । 
গানগুলি কবির লড়াইএর অনুরূপ ; যেমন-__ 


(১) ওরে হায় রে দেশের থিয়েটার ! 
আগে পদ্মফুলের মত তোমার শোভা ছিল চমণ্ডকার 3 
কি ছিলে কি হ'লে তুমি, মনে ভাবি তাই 
পড়ে হাড়হাঝতে ভুলোর হাতে 
গেলে তুমি ছারখার । 


(২) ভ্যাল! ভ্যাল! ভ্যালা মোর বাপরে, 
রাজার বাড়ী বুঝলে কিন! 
ও তার বুঝিস্‌ কীচকলা, ও তোর যায় না গুণ বলা, 
কিছু কিছু বুঝি ব'লে লাগলো তোর হাপ রে! 
তখনকার প্রচলিত আর একটি গান এতই রুচি-বহিভূতি যে 


তগুকালিক সময়ের কিঞ্চিত আভাস আছে বলিয়াই দুই-একটি 
পদ উল্লেখ করিলাম । 


আমি থিয়েটার হিষ্রি; 
গ্রীন চশম। নাকে দিয়া গে। 
দেখি গ্রীনরুমের মিষ্ট! 
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১৮হ গিরিশচন্দ্র 


রাগ রাঙ্স। ছেলেগুলি সঘী সাজে সব 
করে নারীর মতন রব 

তাদের আকার দেখলে আক্কেল গুড়ুম 
ইচ্ছে হয় কিস্‌ করি. *********** | 


এই সমস্ত কদধ্যাভিনয়ের প্রকৃষ্ট প্রত্যুত্তরই “দধবার 
একা দরশীর+, অপুর্ব অভিনয়। ধনিগৃহের চাকচক্যময় পোষাক- 
পরিচ্ছদে চক্ষু ঝলসিত না৷ হইলেও, অভিনয় দেখিয়া মধ্যবিত্ত 
গৃহস্থ চক্ষু সার্থক করিল, আর বলিতে লাগিল *হ্যা, নির্দোষ 
আমোদ বটে ।৮ এই নির্দোষ ও উচ্চাঙ্গ অভিনয়ের সর্বত্রই 
ভূয়সী প্রশংস। হইলেও, এখানে সাধারণের অবগতির জন্য 
আমরা “বঙ্গায় সাহিত্য-পরিষদের৮ স্তশ্ত-স্বরূপ মাননীয় বিচারপতি 
সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের যৌবন-স্মৃতিরই লিপিটুকু মাত্র উল্লেখ 
করিব। সারদাবাবু সেবার এম্‌. এ. পরীক্ষা দিয়াছিলেন। 
উত্তরকালে “বজগদর্শনে” ( অগ্রহায়ণ, ১৩১২ ) দীনবন্ধু মিত্র 
শীর্ষক প্রবন্ধে সেই অভিনয়-স্মৃতি তিনি নিন্নলিখিতভাবে লিপিবদ্ধ 
করেন-__ 

“কত ইংরাজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত নাটক পড়িয়াছি। কিছু 
কিছু মনে আছে, অনেক কথাই ভুলিয়! গিয়াছি। ক্রমে বয়সের 
সঙজে ভুলিয়। যাইবও । কিন্তু গে রাত্রির গিরিশবাবুর 
নিমটাদের ভূমিকা! কখনও ভুলিব না। সে দিন হইতেই 
গিরিশচন্দ্রকে আমি শ্রদ্ধা করিতে আরম্ভ করি। আর 
এখনও তিনি আমার জ্যেষ্ঠ সহোদরের ম্যায় পৃজ্য ।» 

আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রেষ্ট সাহিত্যিক প্রবীণ সমালোচক 
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বনু মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি, “আজও 


র্মঞ্চ-গঠনে ১৮৩ 


গিরিশদাদার নিমাদের ভূমিকার কথা মনে পড়ে। মনে 
হইয়াছিল যেন ইনি সত্যই নিমটাদ। ইনি যে আমার 
ণগিরিশদাদ1, তাহ! একেবারে ভূলিয়৷ গিয়াছিলাম । এ পর্য্যন্ত 
সেরূপ অভিনয় আর কখনও দেখি নাই ।” 

“নিমটাদ' লইয়। গিরিশচন্দ্র যে ক্ষুত্র সম্প্রদায় গঠন করেন, 
ক্রমে তাহাই মহীরুহের ন্যায় বিশাল ও যশম্বী হইয়া উঠিল, 
আব এই দিন হইতেই বঙ্গ-নটগুরুর অপ্রতিদ্বন্দী আসন 
স্প্রতিষ্ঠ হইয়া রহিল-_ 


“মদে মত্ত টলে 
নিমে দত্ত রঙ্গস্থলে ; 
প্রথমে দেখিল বঙ্গ 
নবনট গুরু তাঁর__” 


এই সম্প্রদায়ের গিরিশ যেমন শ্রষ্টা, গুরু ও নট, 
দীনবন্ধুও সেইরূপ অপুর্বব নাট্যকার । ধনি-সম্প্রদায়ের উপচার 
ংগ্রহ করিয়াছিলেন মধ্যবিত্ত রামনারায়ণ ও মধুসূদন, আর 
মধ্যবিত্তের আশ্রয় হইলেন দীনবন্ধু মিত্র। দীনের জন্য দীন 
গিরিশ দীনভাবে থিয়েটার স্থাপন করিলেন। আর রসদ 
জোগাইলেন সার্থকনামা দীনের আশ্রয় দীনবন্ধু । গিরিশ 
দীনবন্ধুর খণ জীবনে কখনও বিস্মৃত হন নাই। বা্ধক্যে 
তিনি একটি মনোজ্ঞ কুম্থমে দেবপুজাক্চ করিয়াছিলেন। 

বন্তৃতঃ দীনবন্ধুর নিমটাদ লইয়াই অমুতের রসভাগু-হস্তে 
গিরিশ ভরত খধির স্যায় রঙগমঞ্চাধিপের আসন গ্রহণ করিলেন । 


* “শাস্তি কি শান্তির উপহার। 


১৮৪ গিরিশচন্দ্র 


কেবল অভিনেতৃরূপেই গিরিশের অখণ্ড যশোরাশি চতুর্দিকে 
ব্যাপ্ত হইল না। এ দিন হইতেই বাঙ্গালীর জাতীয় নাট্য- 
শালারও প্রতিষ্ঠা হইল। গিরিশের ন্যায় খাঁটি বাঙ্গালী ভিন্ন 
সমদরদ লইয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্য কাহারও দ্বারা এই 
সষ্টি-রচন! সম্ভব হইত না। দীনবন্ধুর নাটক ভিন্ন গিরিশের 
আয়োজনও ব্যর্থ হইত; আর নিমটাদের ভূমিকায় অসাধারণ 
সাফল্য-ব্যতিরেকে নাট্যশালার প্রতি সকলের অনুরাগও 
স্থায়ী হইত না। তাই বলিতেছিলাম *“পধবার একাদশী”ই 
বঙ্গ-রঙ্গম্চ-ইতিহাসের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ অধায়। আর এ দিন 
হইতেই জাতীয় নাটাযশালার, সাধারণের আমোদ নিকেতনের এবং 
বাঙ্গালীর জাতীয় মঞ্চের দৃঢ়ভিন্তি প্রোথিত হইল । 

এই “সধবার একাদশী”র অন্ততঃ সাত বার অভিনয় হইবার 
পর দ্রীনবন্ধুরই “লীলাবতী” তাহারই অনুরোধে অভিনীত হয় 
১৮৭১ সালের গ্রীক্ষকালে মে-জুন মাসে । “লীলাবতী”র সময় 
গিরিশচন্দ্র তাহার শ্মালক ব্রজেন্দ্রনাথ দেব-নিশ্মিত পারিবারিক 
ফ্েজটা সম্প্রদায়ের জন্য আনিয়৷ ইহার স্থায়িত্ব বদ্ধন করেন। 
থিয়েটারের নাম হইল দন্যাশন্যাল থিয়েটার।” আর গিরিশই 
“হিরো” ললিতের ভূমিকায় অভিনয় করেন। 

ললিতের ভূমিকা এত স্থুন্দর হইয়াছিল যে দ্বীনবন্ধু 
বলেন “আমার কবিতা যে এমন স্থন্দরভাবে পড়া যায় ত৷' 
আমি জানতেম না|” ঠিক এই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র ও অক্ষয় 
সরকার মহাশয় চু'চুড়ায় একটি থিয়েটার করিয়৷ "“লীলাবতী* 
অভিনয় করেন । তুলনায় গিরিশ-সন্প্রদায়ের অভিনয়ই অধিক 
প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। দীনবন্ধু বলিলেন, “এবার চিঠি 
লিখ বো, ছুয়ো বঙ্কিম ।% 


রঙ্গম্থ-গঠনে ১৮৫ 


অনেকক্ষণ পধ্যন্ত ধনি-সম্প্রদায়ের থিয়েটারের উল্লেখ করি 
নাই। পাথুরিয়াঘাটার থিয়েটার তখন পুর্ণোগ্চমে চলিয়াছে। 
কিন্তু স্বর্গীয় কানাইলাল দে মহাশয় *“লীলাবতী”্র অভিনয়- 
সাফল্যে মহারাজ৷ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে গিরিশের থিয়েটারের 
সহিত তুলনা করিয়া বলেন, “আপনাদের থিয়েটার সোণার 
খাচায় দাড়কাক পোষা ।” 

গিরিশ এবার “নীলদর্পণ” রিহাসাল আরম্ভ করিলেন। 


২। পাবলিক থিয়েটারে 'ভীমসিংহ' 


ক্রমে সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা অঞ্জন করিতে আরম্ভ করিয়াছে, 
স্যশনেল থিয়েটারে সাধারণের প্রবেশাধিকারের স্থবিধ। প্রদান 
করিতে টিকেট বেচিবার প্রস্তাব হইল, সকলেই উদ্যোগী, কিন্তু 
গিরিশচন্দ্র বিরোধী হইলেন। তিনি বলিলেন, “এখনও সময় 
হয় নাই, টিকেট বেচিয়। এই সব কদধ্য সিন ও পোষাক 
দ্বেখাইলে লোকে কি বলিবে। ন্যাশনেল বলিতে সমগ্র জাতি 
বুঝায়, এমনি যা করিতেছ কর, কিন্তু এই সব দেখিলে ভিন্ন 
দেশের লোকের বাঙ্ালা জাতির উপর আরও অস্রাদ্ধা হইবে। 
একেইতে। মামাদের কিছু দেখিলেই তাহার। মুখ বাঁকায়, কিন্তু 
ইচ্ছা করিয়। সেই স্থযেগ আরও কেন আমর প্রদান করি ।৮ 

কিন্তু কেহ শুনিল না; অগত্যা গিরিশচন্দ্রই দল ছাড়িলেন। 
নীলদর্গণ অভিনয় হইল, ১৮৭২১ ৭ই ডিসেম্বর; লোকে প্রশংসাও 
করিল, কিন্তু দীনবন্ধু আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, “গিরিশের 
অভাবে থিয়েটারের গান্তীধ্যের গৌরব শান হইয়াছে।» গিরিশ 
একটি যাত্র/-সম্প্রদযায় খুলিলেন এবং প্লুপ্ত বেণী বহিছে তেরে 

২৪ 
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ধার” গানটি রচনা করিয়। প্জ্ঞান হয় বা দীনের গৌরব 
এত দিনে খসে” বলিয়৷ আক্ষেপ করিলেন । 

এই গানটি শ্লেষাত্মক হইলেও অতি উচ্চাঙের পরিচায়ক । 
ইহাতে বিন্দুগাত্র রুচি-বিকৃতি নাই, গালিবর্ষণ নাই, নিন্দা নাই। 
প্রতিদ্বন্বী নেত! অদ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী মহাশয় বলিতেন__ 

“নাট্য-সম্প্রদায়ের সভাপতি হইতে গ্রন্থকর্তা দীনবন্ধু নাম 
পর্যন্ত গানটা এমন কৌশলে গাঁথা যে শুনিলে গিরিশবাবুর 
কবিত্ব-শক্তি ও শব্দ-যোজনার ক্ষমতা প্রশংসা না করিয়৷ 
থাক! যায় না.*****ইহা লইয়। উভয় পক্ষে কোন শক্রুত৷ হয় 
নাই।» স্বর্গীয় অমৃতলাল বন্থও বরাবর তাহাই বলিতেন। 
গিরিশের রচনায় প্রমাণিত হইল, মতভেদ হইলেই বিবাদ হয় 
না। নায়ক গিরিশের নেতৃত্বইই তখন চলিয়াছিল, তাই “কবির 
লড়াইয়ের, আর পুনরভিনয় হইল না । 

ইতিমধ্যে অম্প্রদায় দীনবন্ধুর “জামাই বারিক' ও “নবীন 
তপস্বিনী” ও শিশিরকুমার ঘোষের য়শো রূপেয়া” অভিনয় 
করিলেন এবং দুই মাসের মধ্যেই অগ্ধেন্দু প্রভৃতি সকলেই 
আবার গিরিশচন্দ্রকে মহাসমাদরে দলে নিয়া আসিলেন। 
দুইটি কারণে সম্প্রদায়ের গিরিশের সহায়তার আবশক হয়। 
প্রথম, নাটক নাই, “কৃষ্ণকুমারী” নাটক অভিনয় হইবে, কিন্তু 
ভীমসিংহের ভূমিকা গ্রহণ করিবার লোক নাই। দ্বিতীয়, 
টাকাকড়ি, সাজ-সরপঞ্জাম প্রভৃতি লইরা সম্প্রদায়ে গোল 
বাধিয়াছে, গিরিশের তন্বাবধান আবশ্যক । তিনি «এমেচার ১ 
ভাবে আসিয়া ভীমনিংহের ভূমিকা গ্রহণ করেন। অভিনয় 


১ গিরিশবাবু বলেন__“'আমার নাম 'এমেচিয়ার' হিসাবে বিজ্ঞাপনে দিতে হইবে ।” 
ভাহারা নামের পিছনে +1)586108 0891)60. 8109890 বলিয়। উল্লেখ করেন । 
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অতি চমণ্ুকার হইলেও টাকা পয়সার গোল মিটিল না । এমন 
কি কেহ কেহ গিরিশের পূর্ব মতভেদকে “মনাস্তর, নাম 
দিয়া বিরোধাগ্লিতে ঘ্বৃতাহুতিই প্রদান করিলেন। সে বসর 
বর্ধাগম একটু আগে হওয়ায় সান্ঠাল-বাড়ীর থিয়েটার বন্ধ হয়। 

এই সময় একটি সদনুষ্টান-উপলক্ষে চক্ষুর হাসপাতালে 
টাক! উঠাইবার জন্য ধর্মমদাস সুর গিরিশের সহায়তায় ন্াাশনেল 
থিয়েটার নামে “নীলদর্পণের' অভিনয় করেন। ক্রমে অর্দেন্দু- 
বাবু প্রভৃতি “হিন্দু ন্যাশনেল'* থিয়েটার নাম দিয়া টাক চলিয়া 
যান, পরে ন্লাশনেলও উহার অনুবস্তী হয়, কিন্ত্র গিরিশ 
যাইতে পারেন না । ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া উভয় জম্প্রদায়ই গৃহে 
ফিরিয়া আসে এবং সম্পদে বিভক্ত হইলেও বিপদ আবার 
তাহাদিগকে একীভূত করে। এই প্রকারে পুনমিলন 
সাধিত হয়। 

ইতিমধ্যে ১৮৭৩ সালে দুইটি স্থায়ী রঙ্গশালার প্রতিষ্ঠা হয় 
-_বেজল থিয়েটার, ১৬ই আগষ্ট এবং গ্রেট ন্যাশনেল থিয়েটার, 
৩১শে ডিসেম্বর ৷ ন্যাশনেল থিয়েটারের, অভিনেতৃবর্গ ই ক্রমে 
গ্রেট ন্যাশনেলে অভিনয় করেন এবং ভূবনামোহন নিয়োগী 
উহার প্রতিষ্ঠঠ করেন। গিরিশ প্রথমে এই সম্প্রদায়ে ছিলেন 
না, কিন্ত্ত যখন “মৃণালিনী', “কপালকুগুলা” ও “পঞ্চ রং প্রভৃতি 
অভিনয় অত্যাবশ্ুক হইয়া উঠিল, তখন আবার তাহার আহ্বান 
হয়। ন| থাকিলেও সমস্ত পরামর্শের মধ্যেই তীহার শ্রেষ্ঠত্ব 
লক্ষিত হইল । এই ভাবে ছুই বসর কোন রকমে চলে । 

১৮৭৬ খুষ্টাবটি থিয়েটারের পক্ষে বড়, ছুর্ব্বসর। বৎসর 
পড়িতে না পড়িতেই 0:0108)09এর বলে 'গিজদানন্দ' প্রহসন 
বন্ধ করিয়া দেওয়। হয়। নাট্যসন্প্রদায়ের মহখরথগণ ধৃত হইয়া 
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বিচারার্থ প্রেরিত হন, এবং ভূবনমোহন ওয়ারেণ্টের ভয়ে 
কোথায় চলিয়া ষান। অভিযোগ এই হয় যে, পরিচালক স্বর্গীয় 
উপেন্দরনাথ দাসের “নরেন্দ্র বিনোদিনী” নাটকখানি অশ্লীলতা-ঢুষ্ট ! 
বিচারে উপেক্জরবাবু এবং ম্যানেজার অমৃতলাল বস্তু মহাশয়ের 
একমাস করিয়।৷ বিনাশ্রম কারাদণ্ড হয়, কিন্তু হাইকোটের 
আপীলে তাহারা মুক্তি লাভ করেন এবং নাটকখানি অশ্লীলতা 
দোষক্ষালিত হয় ( ১৮৭৬ মা্চ )। মোকদ্দমা ও অপব্যধিতায় 
ভূবনমোহনের অর্থ নিঃশেষিত হইয়া যায়। 


৩। গিষেটারে চাঁকুরীগ্রহণ ও অনন্য চিন্তা 


এই বিপদের উপরে আবার অভিনয়-নিয়ন্ত্রণ আইন 
(]1)1018110 1১010071717008 4১০ বিধিবদ্ধ হয়। ভূবন- 
মোহন ত্রাসযুক্ত হন, উপেন্দ্রবাবু বিলাত চলিয়া যান, নগেন্দ্ 
বন্দ্যোপাধায় থিয়েটার ছাড়িয়া দেন, অদ্দেন্টুশেখর দেশভ্রমণে 
বহির্গত হন, অম্ৃতলাল বন্থ আন্দামান যাত্র। করেন, বিনোদিনী 
বেঙ্গল থিয়েটারে যোগদান করেন, খানসামাবেশে স্বামী বিলাত 
চলিয়া! গেলে, স্থকুমারী দত্তও বিষাদময় জীবন যাপন করিতে 
বাড়ী বসিয়া! থাকেন এবং একে একে সমুজ্্বল নক্ষব্ররাজি খসিয়া 
পড়ায় থিষেটার-মগুল একেবারে নিশ্প্রভ হইয়া যায় । ন্যাশনেল 
থিয়েটাবের এতবড় ছুদ্দিন ইতিপূর্বে আর কখনও হয় নাই। 

অর্থ নাই, অভিনেতা নাই, নাটক নাই। নাট্যকার খু'জিয়া 
বাহির করা শক্ত, উপন্যাস নিঃশেষিত, উপযু্পরি বিজ্ঞাপন 
দেওয়া সত্বেও বাহির হইতে কোন নাটক আসিল না। 
১৮৭৬-৭৭ সাল বঙ্গরঙ্গমঞ্চের তমসাচ্ছন্ন শ্রীহীন যুগ; ম্যাশনেল 
থিয়েটার বুঝি একেবারে বন্ধ হইয়া! যায়। 


রঙ্গমঞ্চ-গঠনে ১৮৯ 


কিন্তু বন্ধ হইল না। এই চরম ছুর্গিনে “সধবার একাদশীর” 
অধিনায়ক আর নীরব থাকিতে পাঁরিলেন না, আবার তিনি 
নিমভ্ভমান তরীর কর্ণধার হইলেন, কঙ্কালসার রঙ্গমঞ্চের পুনঃ 
প্রতিষ্ঠা হইল। প্রথমে তিনি জমিদার কেদার চৌধুরী এবং 
শ্যালক দ্বারকানাথ দেবের সহযোগিতায় নিজ নামে ন্যাশনেল' 
থিয়েটার লিজ লইয়া উহার পরিচালন! করিতে লাগিলেন। 
গিরিশচন্দ্র এখন একাধারে মঞ্চাধ্াক্ষ, শিক্ষক, অভিনেতা ও 
নাট্যকার । সুদীর্ঘ তিন যুগ ধরিয়া এই ভাবেই নাট্যকলার 
সাধনায় আত্ম।নয়োগ করেন। কিন্তু জীবনে কখনও গিরিশ 
থিয়েটারের স্বত্বাধিকার গ্রহণ করেন নাই । কেন করেন নাই-_ 
ক্রমে তাহা বলিতেছি। 

ন্যাশনেল থিয়েটারে গিরিশ প্রথমে মধুসুদনের “মেঘনাদবধ” 
কাব্য নাটকান্তরিত করিয়া অভিনয় করেন, এবং নিজেই 
রাম ও মেঘনাদ এই বিরুদ্ধ ভাবোদ্দীপক ভূমিকায় অপূর্বব 
দক্ষত1 প্রদর্শন করেন। অতঃপর “পলাশীর যুদ্ধ” নাটকানস্তরিত 
করিয়া তাহাতেও ক্লাইভের ভূমিকা গ্রহণ করেন; সে 
অভিনয়ও হইত অতুলনীয় । এইখানেই স্থকণ অভিনেতা 
অমৃতলাল মিত্র তাহার গুরু গিরিশচন্দ্রের সহিত সম্মিলিত হন। 
আর সঙ্গীত ও নৃত্য-বিশারদ রামতারণ সান্ঠালের সহযোগিতায় 
সম্প্রদায় বিশেষ পুষ্ট হইয়। উঠে। ইতিমধ্যে গিরিশের গীতিনাট্য 
“আগমনী”, “মকালবোধন? ও “দোঁললীলা” অভিনয়ের জন্য রচিত 
হয়। ন্নাধীন রচনায় ইহাই তাহার প্রথম উদ্ভম । ইহার পরে 
তিনি বঙ্থিমচন্দ্রের "বিষবৃক্ষ' ও “দুর্গেশনন্দিনী” নাটকান্তরিত 
করিয়া অভিনয় করেন। ইতিমধ্যে গ্রেটন্যাশনেল থিয়েটারের 
বাড়ী ভূবনমোহনের দেনার জন্য নীলামে উঠিলে, প্রতাপ 


১৯০ গিরিশচন্দ্র 


জহুরা নামে জনৈক মাড়ওয়াড়ী .৮৭৯ সালে উহার স্বত্ব ক্রয় 
করেন এবং থিয়েটার পরিচালন! করিতে মনস্থ করেন । 

এই জনুরী খুব সুচতুর ও কন্মকুশল অধিকারী ছিলেন। 
তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন গিরিশচন্দ্র একেবারে খাঁটি সোণা, 
তিনি ব্যতীত রঙ্গালয় পরিচালনা করিবার যোগ্যতা অপর 
কাহারও ছিল না । নাটক-রচন!, মহুলা-পরিচাঁলনা, দক্ষ 
অভিনেতা অভিনেত্রীর শিক্ষাপ্রদান ও তত্বাবধান, আয়ব্যয়ের 
হিসাব পরিদর্শন প্রভাতি যাবতীয় কাধ্যে ক্ষমতা ও ব্যর্তিত্ব- 
প্রভাবে সর্ববকণ্মে দক্ষতা একাধারে একমাত্র গিরিশচক্দ্রেরই 
ছিল এবং এই সব বিষয়ে তিনি অদ্বিতীয়। তাই গিরিশচন্দ্রকে 
তিনি একনিষ্ঠ সাধক হইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু 
গিরিশচন্দ্র তখন পার্কার কোম্পানীর চাকুরীতে স্তুপ্রতিষিত, 
মাসিক বেতন তখন তাহার দেেড়শত টাকা । তখন চাকুরীর 
উন্নতির আশু সন্তাবনা, তারপর প্রতাপ জনুরীর থিয়েটারই যে 
খুব ভাল ভাবে চলিবে, তাহারই বা বিশ্বীসকি। এ পধ্যন্ত 
শ্যাশনেল থিয়েটারের সকল অধিকারীই দেউলিয়া খাতায় নামভুক্ত 
হইয়াছেন, তিনিও যে তাহাদের পদাঙ্কানুসবণ করিবেন না 
তাহাই বা কে বাঁলতে পারে। কেন তিনি নিশ্চিত ছাড়িয়। 
অনিশ্চিতের পশ্চাঁদ্ধাবন করিবেন ? 

এদ্দিকে আবার গিরিশ রঙ্গালয়ের উন্নতির একটা প্রবল আশা! 
হৃদয়ে পৌষণ করিতেছেন, সে শুভস্বপ্ন সত্যে পরিণত করিবার, 
ভীবনের সাধন! সফল করিবার, এই তো সুযোগ ; স্থায়ী 
নাট্যশালা৷ প্রতিষ্ঠার প্রবল আগ্রহ তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। 
আবার ভাবিলেন বেতনভোগী হইয়া নটন্টার সাহচধ্যে থাকিয়া 
কি উপেক্ষিত জীবন যাপন করিবেন! এক দিকে বন্ধুবান্ধব 


রঙ্গমঞ্চ-গঠনে ১৯১ 


আত্মীয়-স্বজনের নিষেধ, উদারমতি পার্কারের প্রবল চেষ্টা, 
সাহেব কোম্পানীতে উচ্চপদ, উন্নতির উচ্চাশা ও উন্নত সংসর্গ ; 
আর অপর দিকে উপেক্ষিত জীবন-যাপন, কিন্তু রঙ্গালয়-সাধনার 
স্থবর্ণ স্বযোগ ;-_বিরুদ্ধভাবসংঘর্ষে .গিরিশ মহাসঙ্কটে পড়িলেন। 
অবশেষে রঙগনাথের আহ্বানই প্রবল হইয়! উঠিল, গিরিশ 
দেড়শত টাকা বেতনের নিশ্চিত চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া, 
প্রতাপ জন্তরীর জেদাজেদিতে একশত টাকাতেই থিয়েটারে 
অধ্যক্ষের অনিশ্চিত পদ গ্রহণ করিলেন। 

রঙ্জলয়ে প্রথমে চাকুরী গ্রহণ করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে গিরিশ 
তাহার ব্রতসাধনার উল্লেখ করিয়াছেন-- 


“তিরস্কার পুরস্কার কলঙ্ক কের হার 
তথাপি এ পথে পদ করেছি অর্পণ, 
রঙ্গভূমি ভালবাসি হৃদে সাধ রাশি রাশি 
আশার নেশায় করি জীবন যাপন ।” 


এ আশার নেশায়ই গিরিশ পদগৌরব, মান ও সম্ভ্রম ছাড়িয়া 
ন্যাশনেল থিয়েটারের একাগ্র সাধনার ব্রত গ্রহণ করিলেন । 
জন্রীর এই রঙ্গালয়েই গিরিশের প্রথম নাটক “আনন্দ রহে।”র 
অভিনয় । এইখানেই তাহার নূতন অমিত্রাক্ষর ( গৈরিশী) 
ছন্দের “প্রথম প্রবর্তনা, এইবানেই তাহার প্রসিদ্ধ পৌরাণিক 
নাটক রাবণবধ, সীতার বনবাস, সীতাহরণ, লক্ষাণবর্ভজন, 
অভিমন্যুবধ ও পাগুবের অজ্ঞাতবাস প্রভৃতির স্তবকর5ন! ৷ 
ক্রমে ন্যাশনেল থিয়েটারের প্রতিভ! চারিদিকে ছড়াইয়। পড়িল। 

যাহ! হউক পাকা ব্যবসায়ী হইলেও প্রতাপ অর্থব্যয়ে অনুদার 
ছিলেন। অভিনেতা ও অভিনেত্রীদিগের বেতন বৃদ্ধি লইয়া 


১৯২ গিরিশচন্দ্র 


ট্রাহার সহিত গিরিশচন্দের মতান্তর উপস্থিত হইল, তিনি প্রতাপ 
জনুরীর চাকুরী ছাড়িয়৷ দিলেন। 


৪। স্টার থিয়েটার ( বীডন গ্রীটে ) 


একবার নটের সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, গিরিশ বসিয়া 
রহিলেন না, ধীরপদক্ষেপে তিনি স্থায়া রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর 
হউলেন। এই অসময়ে শিখ সম্প্রদায়ভূক্ত এক নবীন যুবক 
গুণ্ুখ রায়ের সহিত তাহার পরিচয় হয়, তীহাকে থিয়েটার 
প্রতিষ্টায় তিনি ব্রতী করেন এবং তাহা'রই অর্থসাহায্য গিরিশ 
টার রঙ্গীলয় প্রতিষ্ঠঠ করেন। এই মহাকাধ্যে গিরিশচন্দ্রের 
প্রথমা ও প্রধানা ছাত্রী প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী শ্রীযুক্ত 
বিনোদিনী দাসী প্রধান আয়ুধস্বরূপ কাধ্য করিয়াছিলেন । 

দ্দক্ষযন্ঞ” নাটক লইয়া ষ্টার থিয়েটারের উদ্বোধন । 
গিরিশ দক্ষ সাজিতেন, সতা সাজিতেন বিনোদিনী আর মহাদেব 
মমৃত মিত্র । খুলিতে খুলিতেই ফ্টারের যেমন প্রশংসা! হইল, 
মর্থাগমও হইতে লাগিল প্রচুর । কিন্তু স্বজাতির তাড়নায় গুন্দুথ 
রায় আর অধিক দ্রিন থিয়েটারের সংঅবে রহিতে পারিলেন না, 
মোটে এগার হাজার টাক পাইয়া ষ্টার থিয়েটারের স্বত্বাধিকার 
ছাঁড়িয়। দিলেন। গিরিশই তাহার শি্য-চতুষ্টয় অমৃত মিত্র, 
অমৃত্ত বস, হরিপ্রসাদ বন্থ এবং দাক্জ নিয়োগীর হাতে 
থিয়েটারের ভারপ্রান করিতে মনস্থ করিয়া এই বাবস্থা 
করিয়াছিলেন । গ্যারিকের পুর্বেব ইংলগ্ডের 1):019 414809 
থিয়েটারের ত্রয়ী (0105)006)  070১9০15 ভ)]5 এবং 
1)9268এর ন্যায় ইঁহারাও ভিন্ন ভিন্ন গুণ বিশিষ্ট ছিলেন । 
নিয়োগী সাজসরঞ্জাম ও দৃশ্ঠপটাদিতে বিশেষজ্ঞ, হরিপ্রসাদ 


রঙ্গমঞ্চ-গঠনে ১৯৩ 


পাক! ব্যবসাদার, অন্তত বস্থু নাটক-রচয়িতা ও রসজ্ঞ 
অভিনেতা, আর অমৃত মিত্র গুরুগস্তার ভূমিকায় অন্বিত্তীয়। 
নটশিরোমণি গিরিশের দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছিল যে রঙ্গালয়ের 
ভিতর হইতে রঙ্গালয় পরিচালনার জন্য উপযুক্ত বাক্তির উদ্ভব ন৷ 
হইলে থিয়েটার স্থায়ী হইতে পারে না, বাহিরের স্বত্বাধিকারী 
অভিনেতৃমণ্ডলীর আশা, মাকাঙক্ষা, ভুঃখ বেদন। বুঝিতে পারে না । 
তাই তিনি সন্তান্তবংশ হইতে চারিদিকে অভিজ্ঞ এই চারি 
ব্যক্তিকে মনোনীত করেন। কিন্তু নিজে পুর্বেবর ন্যায় বেতন- 
ভোগী হইয়াই রহিলেন। 

কর্তৃত্বতার পাইয়াও কেন গিরিশ স্বত্বাধিকার গ্রহণ করিলেন 

না,_ইহার উত্তর দিতেছি । গুর্দুখ রায়ের একান্ত ইচ্ছ৷ ছিল 
যেষ্টার থিয়েটারে যেন বিনোদিনীরও স্বত্বাংশ থাকে । কিন্তু 
গিরিশ এরূপ হইতে দেন নাই এনং তজ্জন্য নিজেও তিনি 
উহার স্বত্ব গ্রহণ করেন নাই। তিনি নিজের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া 
বিনোদিনীর মাতাকে সান্ত্বনা দিলেন, “বিনোদের মা, আমর। 
আদার ব্যাপারী, আমাদের জাহাজের খবরে কাজ কি? এই 
সব ঝঞ্চাটে গেলে কোনরূপ দায় আসিলেই সর্বস্বান্ত হইতে 
হইবে । আমর! কাজ করিণ, বোঝ! নিজে না পসয়ে অন্তের 
ঘাড়ে চাপাইব 1৮ 

গিরিশ এইরূপে নিজে পথ প্রদর্শন করিয়। ধিনোদ্দিনীকেও 
স্বত্বাধিকার গ্রহণ করিতে বিরত করিয়া থিয়েটারের সম্ম 
মক্ষুগ্ রাখিলেন। 

এই বিপুল স্থার্থত্যাগেই গিয়েটারের স্থ্টি ও উন্নতি । এখানে 
গিরিশ তীহার শিষ্যগণকে একটি অমূল্য উপদেশ দিলেন-_ 
“ভদ্রসন্তান খিয়টারে এসে কিরূপ লাঞ্ছিত হয় তা তোমরা 

৫ 
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জানো, তোমাদের হাতে যেন কোন ভদ্রসন্তান লাঞ্ছিত না হয়।” 
এই শিষ্য-বাতসল্যই গিরিশের বিশেষত্ব । অতঃপর গিরিশ আর 
নূতন নাটকের কোন ভূমিকায় এখানে অবতীর্ণ হন নাই, প্রধান 
শিষ্য অমৃত মিত্রের উপরেই সম্পূর্ণ প্রাধান্য ও ভার অর্পণ করিয়া- 
ছিলেন। ফ্টারেও “দক্ষষজেন্তর” পরে শিরিশের পপ্রবচরিত্র+, 
ননলদময়ন্তী, “কমলে কামিনী”, 'বুষকেতু”, ভ্রিবৎসচিন্তা', 
“চৈতন্টালীল।+, প্্রহলাদচরি ত্র, “নিমাইসন্স্যাস', “প্রভাসষত্” 
বুদ্ধাদেব-চরিত”, “নিল্বমজলঠাকুর ও “রূপ-সনাতন+ প্রভৃতি 
অপুর্ব ভক্তিমূলক নাটক রচিত হয়। এই সময় হইতেই 
গিরিশচন্দ্রকে পৌরাণিক নাটকের সম্রাট বল! হইত। 


€1 থিয়েটার ন৷ ধন্মমন্দির ? 


থিয়েটারে উপরি-উক্ত “ম্বরাজ' প্রতিষ্ঠার পরে এক অভূত- 
পূর্বব পরিবর্তন সাধিত হয়। ধণ্মজগতেও ইহা যেমন স্মরণীয় 
ঘটনা, থিয়েটার-প্রতিষ্ঠাকল্পেও তাহা! তেমনি গৌরবের বিষয় । 
একদিকে ব্রাশ্ধধন্যত আর একদিকে নিরীশ্বরবাদ ও ইয়ং 
বেঙ্গলের প্রবল সংঘাতে হিন্দুধম্্ ও হিন্দুসংস্কারের মুলে 
যখন নিষ্ঠুর কুঠারাঘাত চলিতেছিল, তখন তিনদিক্‌ হইতে তিনটি 
শ্োত সেই প্রভাব শক্তিহীন করিতে সমর্থ হয়,__ প্রথম শশধর 
তর্কচুড়ামণি ও কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন কর্তৃক হিন্দুধন্মর বৈশিষ্টাপ্রচার, 
দ্বিতীয় থিয়োসফিকেল সোসাইটার উদ্ভম ও তৃতীয় গিরিশরচিত 
«চৈতন্যলীল1” নাটকের অভিনয়। একই সময়ে (১৮৮৪ খুঃ) 
এই ত্রিবিধ আন্দোলন হিন্দুধর্মের প্রাধান্য ঘোষিত করে, এবং 
পরে এই ত্রিধারাই ভিম্নভিন্নভাবে রামকৃঞ্ণজ-মহাসমুদ্রে মিশিয়। 
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এক হইয়। যায়। এই “চৈতন্যলীলা” অভিনয় দেখিতে দলে দলে 

লোক ছুটিয়৷ আসিল; নগরে, প্রান্তরে, হাঠে, মাঠে, ঘাটে, 

“হরিবোল” হরিবোল, রব প্রতিধবনিত হইতে লাগিল এবং স্বয়ং 

রামকৃষ্ণ দেখিয়। বলিলেন, “আসল নকল এক দেখিলাম 1৮ 
«রেইস্‌ ও রায়তের' বিজ্ঞ সম্পাদক লিখিলেন,_- 


৪1196 6119 000781165-08002979 ঢায ৪. 00999 ০01 
900111709 101012116 1:000 (01)8162108, 11119,.% 


থিয়োসফিকেল সোৌসাইটার প্রেসিডেণ্ট কর্নেল অলকট, 
লিখিলেন,-_ 

% 1 19 1101905511)18 101 00 0106 1৮ ৪, 015111960 
[092-0111010170 1381) 00 %%1010999 6179 10197 চ161)006 &, 
7091) 01761161003 16811109 8100 161101009 101৮011] 01)01) 
119 19009. 

প্রতাক্ষদর্শী অমৃতলাল বন্থু মহাশয়ও গিরিশ-প্রবাহিত এই 
ভাবধারাই অমর ছন্দে গাঁগিয়। রাখিয়াছেন__ 


শলখিলা চৈতন্যলীলা, হীরক হইল শিলা, 
নাট্যশাঁল। হ'ল তীর্থ তক্তমেলা থিয়েটার ॥ 

বাজে শিড। বাজে খোল, রঙ্গমঞ্চে হরিবোল, 
বিলাসীর নত শির আখিজলে ভেসে যায়। 

ছুটিল নামের বন্যা, ধরণী হলেন ধন্যা 
গণিকা গুণীর গণা! কেঁদে লুটে কুষ্ণ-পায় ॥৮ 


আর বামকুষ্ততদব ? যাহার নিকটে পাশ্চাত্ত্যশিক্ষিত কেশব 
সেন-প্রমুখ মনীধিগণও উপস্থিত হইয়৷ জ্ঞানস্রধা পান করিয়া 
আপিতেন, যিনি ইতিপূর্বেব কখনও থিয়েটারের ত্রিসীমানায়ও 
আসেন নাই, আজ ব্যগ্র হইয়! অভিনয় দেখিতে ছুটিয়া৷ আসিলেন, 
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দেখিয়। সমাধিস্থ হইলেন, «তোর চৈতন্য হৌক” বলিয়। 
চৈতম্থবেশী অভিনেত্রীকে আশীর্বাদ করিলেন। দেবতার চরণ- 
স্পর্শে থিয়েটার পবিত্র হইল। গিরিশ রামকৃষ্তজদেবের চরণে 
লুটাইয়। পড়িলেন, রামকৃষ্ণকরুণায় গিরিশেরও ইফ্টলাভ হইল--- 


“গিরিশের এ সাধন, হীন! সনে আরাধনা, 
দেখেন বেদনাহারী হরি রামকৃষঃ চক্ষে । 

শ্রীগুরু দেখান ইফে, গুরুরূপে ধরাপুষ্টে, 
সেই ইঞ্জে দৃষ্টি করে কবি ব্যাকুলিত বক্ষে ॥ 

জপ তপ পুজা কষ্ জ্তান ভক্তি ধর্ম্মাধর্্ন 
মন্মের নৈবেছ্যপদে ধীর ধরিলেন ডালি 

দেখে রাম রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ সেই কৃষ্ণ 


রামকৃষ্ণ শ্রষ্টা স্যষ্ট প্রভু রামকৃষ্ণ কালী ॥% 


এই সময় হইতেই থিয়েটারের নূতন যুগ আরম্ভ হইল, 
বঙ্গরজমঞ্চের সন্ত্রম বাড়িল, অভিনেত্রী-সংস্য্ট হইয়াও নাট্যশাল! 
ধশ্মমন্দিরে পরিণত হইল । এমন কি, গভীর ভাবোদ্দীপক 
নাটকের তুলনায় পাশ্চাত্ত্য থিয়েটার অপেক্ষাও বাঙ্গালার 
থিয়েটারেরই সমধিক প্রশংসা হইল | *[1161)6 01 4১918 
প্রণেতা পণ্ডিত প্রবর 7707511) 411)010 “বুদ্ধদেব নাটকের 
অভিনয় দর্শন১ করিয়! বাঙ্গালা নাটকের ভুয়সী প্রশংস! করিয়া 
ঘোষণ। করিলেন,-- 

“বঙ্গরজভূমির দৃশ্যপটাদি দেখিয়। হয়ত বিলাতী থিয়েটারের 
অধ্যক্ষ উপহাস করিতে পারেন, কিন্তু মনোবিজ্ঞান-সম্ভৃত 


১. £77011067 81111)197 [01998015 ৪.৪ 10 7110988 ৪, 091:1010)97002 01 6116 
4 [06170 01 48181" 01856 ০ %170625 001008107 100 ৪10 800161905 ০01 
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উচ্চভাবসম্পন্ন নাটকের স্থচারু অভিনয় ও কলাকুশলত। 
এবং দর্শকবৃন্দের বোধগম্য এই সব বাঙ্গালা নাটকের উচ্চভাৰ 
পাশ্চত্তদেশের থিয়েটারেও বিরল |» 


৬। ফ্টারে এমা;রল্ড, আর নুতন ষ্টার হাতীবাগানে 


কিন্ত কিছু দিনের মধ্যেই ফ্টারের এক প্রবল প্রতিদ্ন্দীর 
আাবির্ভাব হইল । ইনি ধনকুবের গোপাললাল শীল । হহার স্বল্প 
হইল যত অর্থবায়ে* হউক ষ্টার থিয়েটার ক্রয় করিবেন এবং 
গিরিশচন্দ্রকে আচত্তাধানে আনিবেন। এই ধনাঢ্য যুবক প্রস্তাব 
করিলেন, হয় বিশ হাজার টাকা বোনাস ও মাসিক তিন শত টাকা 
বেতন-গ্রহণে গিরিশ তাহার থিয়েটারের অধ্যক্ষ হউন, নতুবা 
যে উপায়েই হউক ষ্টারের অনিষ্ট-সাধনে তিনি ক্রুটী করিবেন 
না। এদিকে গ্লিরিশ-নিশ্মিত সৌধ তাহার অভাবে ভূমিসাৎ 
হইবার আশঙ্কায় শিষ্যুগণ তীহাকে ছাড়িতে নারাজ । অবশেষে 
গিরিশ বোনাসের টাকা হইতে হাতাবাগানে নুতন জমির 
উপর থিয়েটাবের বাড়া নিন্মাণের জন্য ১৬০০০২ দেন, 
এবং এমারেন্ডের চাকুরা করিয়াও ছল্সনামে “নসীরাম” লিখিয়। 
দিয়া ফ্টারের উদ্বোধনে সহায় হুন। এই হাতীবাগানের ষ্টার 
এখনও পূর্ববতন স্বত্বাধিকারীদের হাতেই আছে, আর এখনও 
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১৯৮ গিরিশচন্দ্র 


সেখানে অভিনয় হয়। এমারেল্ডে গিরিশ মাত্র ছুইখানি নাটক 
__প্পর্ণচন্দ্র' ও “বিষাদ” লিখিয়াছিলেন। 

অল্পদ্দিন মধ্যেই গোপাল শীলের থিয়েটার করিবার সখ 
মিটিয়া গেল, তিনি থিয়েটারের “লিজ দ্রিলেন। গিরিশ এবার 
বন্ধনমুক্ত হইয়। শিষ্যগণের সহিত ষ্টারে মিলিত হইয়া পরিচালনার 
ভার স্বয়ং গ্রহণ করিলেন । এমারেল্ডে বিষাদের" গভীর ছায়া 
পড়িল, ফ্টারে কিন্ত প্রফুল্ল” বিরাজ করিতে লাগিল । 

এই সময়েই গিরিশের প্রসিদ্ধ সামাজিক নাটক 
প্রফুল্ল” ও “হারানিধি' এবং এতিহাসিক গু অভিনীত 
হয়। এতদ্যতীত তিনি 'মলিনাবিকাশ' ও “মহাপুজা' প্রণয়ন 
করেন। 

১৮৮৯ খুঘ্টাব্দজে গিরিশ দ্বিতীয়বার বিপত্বীক হন। পত্বীর 
মৃত্যুতে তিনি ঘে গভীর শোক পান, “বিষাদে” তাহারই ভাবী 
চিত্র, আর প্রফুল্ল তাহারই প্রত্যক্ষ ছায়৷ সরশ্ধতী ও জ্ঞানদার 
মৃত্যুদৃশ্টে গিরিশ নিজের রক্তমোক্ষণ করিয়া রঙগমণে, প্রদর্শন 
করেন। 'হারানিধির+ স্ুশীলা-চরিত্রেও সেই সাধ্বার চরিত্র 
প্রতিফলিত হুইয়াছে। এই সময়ে নানারূপে বিপর্দগ্রস্ত হইয়! 
এবং সেই দ্বিতীয়া পত্রীর গর্ভজা 5 শিশুপুজ্রটির অস্থখের জন্য 
গিরিশচন্দ্র নিয়মিতভাবে রঙ্গমঞ্চের কাধ্য তত্বাবধান করিতে 
পারেন নাই। সেই বিপদের সময়ে ষ্টার থিয়েটার হইতে তিনি 
কর্ম্মচ্যুতির পত্র প্রাপ্ত হন, আর শিশুপুক্রটিও মকালে মৃত্যুমুখে 
পতিত হয়। গিরিশ শোকে মুহামান হইয়। পড়েন। আদৃষ্টের 
পরিহাসে, অভিনেতার প্রতি সহানুভূ।ত-প্রদর্শনের জন্য 
গিরিশের উপদেশ তাহার উপরেই প্রথম নিষেধে পরিণত 


হইল । 


রঙজমঞ্চ-গঠনে ১৯৯ 


৭ মিনার্ভ। থিয়েটারে 


কিন্তু অচিরেই ধৈর্য ধরিয়া গিরিশ আবার কন্মক্ষেত্রে 
অবতীর্ণ হইলেন। স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র 
নাগেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায়কে স্বত্বাধিকারী করিয়া গিরিশ ১০৯৩ 
খৃষ্টাব্দে গ্রেটন্াশনেলের মঞ্চে নুন বাঁটী শিশ্মাণ করাইয়। 
“মিনার্ভা থিয়েটার” প্রতিষ্ঠা করেন ও সেক্সুপিয়রের ম্যাকৃবেথ 
নাটকের বঙ্গানুবাদ করিয়া অভিনয় করেন। রঙ্গমঞ্চের 
বৈশিষ্ট্য, অভিনয়-সাফল্য ও অত্যুৎ্কৃষ্ট নাটক-রচনার জন্য 
মিনার্ভ। থিয়েটার” অচিরেই প্রথম শ্রেণীর থিয়েটারের সম্মান 
লাভ করে, এবং অভিনয়ে প্রচুর অর্থাগম হয়। ম্যাক্বেথের 
বঙ্গানুবাদ বঙগভাষার বিশেষরূপ সমৃদ্ধি-সাধন করে । বিশেষজ্ঞগণ 
বলিতে লাগিলেন যে ম্যাকৃবেখের অন্য কোন ভাষার, এমন 
কি জাম্মান ভাষার অনুবাদও নাকি এত শ্রন্দর হয় নাই। 
ম্যাকৃবেখের পরে মিনার্ভায় "মুকুলমুগ্তরা”, «মাবুহোসেন”, “জনা, 
সভ্যতার পাণ্ডা”, করমেতিবাঈ" প্রভৃতি উতুকুষ্ট নাটক রণচত ও 
অভিনীত হয়। 

অর্থাগম প্রচুর হইলেও নাগেন্দ্রভৃষণের অমিহব্যয়িতায় 
বঙ্গমঞ্চ ঝণগ্রস্ত হইতেছে দেখিয়া গিরিশ সয়ং ক্যাশের ভার 
গ্রহণ করিয়া প্রতিবিধান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন । উহাতে 
স্বত্বাধিকারীর সহিত তীহার মনোমালিন্যের স্ষ্টি হইল, তিনি 
স্বহস্ত-গঠত মিনার্ভার সংশ্রন ত্যাগ করিতে পাধ্য হইলেন । 

এই সংবাদ প্রচারিত হওয়া মাত্রই ক্টার থিয়েটারের 
স্বত্বাধিকারিগণ তাহাকে নাট্যাচার্যরূপে বরণ করিয়া ০সখানে 
লইয়া যান, ফ্টারে গিরিশের “কালাপাহাড়» ও *মায়াবসান” 


২৩৩ গিরিশচন্দ্র 


যথাক্রমে ১৮৯১ ও .৮৯৭ সালে অভিনীত হয়। ছুইখানি 
নাটকই গভীর ভাবোদ্দীপক । 


৮। ক্লাপিকে 


১৮৯৭ ধুষ্টাব্দে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় ভৃতপুর্ব এমারেল্ড 
রঙ্গমঞ্চ ভাড়া লইয়া ক্লাপিক থিয়েটার প্রতিষ্ঠ। করেন। 
নাট্যাচাধ্যরূপে গিরিশচন্দ্র এক বগুসর এই রঙ্গমঞ্চের কাধ্য 
পরিচালনা করিয়াছিলেন। এখানে «দলদার' ও পপাগুব- 
গৌরব নাটক রচিত ও অভিনীত হয়। 


৯। দ্বিতীয় বার মিনার্ভায় 


১৯০০ খুষ্টান্ে গিরিশচন্দ্র আবার ( নরেন্দ্রনাগ সরকারের ) 
. মিনার্ভা থিয়েটারে ম্যানেজার হইয়া! গেলেন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের 
“সীতারাম* উপন্যাসখানি নাটকে পরিবন্তিত করিয়া অভিনয় 
করেন। কিন্তু নরেন্দ্রনাথও ব্যবসায় চাঁলাইতে সমর্থ হইলেন না। 
গিরিশচন্দ্র নাট্যাচাধ্যরূপে আবার ক্লাসিকে ফিরিয়৷ গেলেন। 
এখানে গি রশচক্দ্র “অশ্রুধারা” “মনের মতন” 'ভ্রান্তি” “আয়না” 
ও «সগ্নাম” নাটক রচনা করেন । কিন্তু ক্লাসকেও নান! 
কারণে গোলযোগ ঘটিল! তিনি পুনরায় মিনার্ভার আমিলেন। 


১০। তৃতীয় বার মিনার্ভায়-_জাতীর নাটক-রচনা 


মহেন্দ্র মিত্র ও মনোমোহন পাড়ে তখন ইহার স্বত্বাধিকারী ৷ 
এবার মিনার্ভায় আসিয়া গিরিশচন্দ্র 'হরগৌরী', ণবলিদান” 
“বাসর”, “সিরাজদ্দৌল।” “মিরকাশিম", ছছত্রপতি' প্রভৃতি 


রঙগমঞ্চ-গঠনে ২০১ 


নাটক রচনা ও অভিনয় করেন। এই সকল শ্রেষ্ঠ নাটকের 
অ.ভনয় মিনার্ভ। থিয়েটারকে তশুকালীন নাট্জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ 
আসনে প্রতিষ্ঠিত করে এবং নাট্যশাল৷ জাতীয় শিক্ষার প্রধান 
কেন্দ্র হইয়া উঠে। বালগঙ্গাধর তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল, 
চিন্তরঞ্জন দাশ প্রভৃতি মনীষিগণ জাতীয়তা প্রতিষ্ঠায় রঙ্গালয়ের 
মহিয়সী সাধনার ভূয়সী প্রশংস! করেন। বঙ্গরঙম্থ। তখন 
বাঙ্গালার জাতীয় মহামন্দির ! 


১১। কোহিন্ুরে 


১৯০৭ খুষ্টাব্দে কোহিনুর থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়। 
কোহিনুরের স্বত্বাধিকারী বাবু শরতকুমার রায় ১০০০২ টাকা 
বোনাস দিয় গিরিশচন্দ্রকে তাহার থিফেটারে আনয়ন করেন। 
গিরিশের পরিচালনায় প্রথমেই ক্ষীরোদপ্রসাদ্দের ্টাদবিবি" 
াহারই হস্তে পরিবর্তিত ও সংশোধিত হইয়া অভিনীত হয়। 
পরে ছত্রপতি প্রভৃতি উত্কৃষ্ট নাটকের অভিনয় হয়। অল্পদিনের 
মধ্যেই কোহিনুর মিনার্ভার সমকক্ষ হইয়া উঠ্িল। কিন্তু 
গিরিশচন্দ্রের স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় এবং শরতকুমারের মৃত্যুতে 
অচিরেই কোহিণ্ুরের পতন আরম্ভ হইল । ইহার পর 
শরতকুমারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শিশিরের সহিত গিরিশচন্দ্র 
এক মোকদ্দম! উপস্থিত হয়। মোকদমায় গিরিশচন্দ্র জয়লাভ 
করিলেন বটে, কিন্তু তীহার হৃতম্বাস্ছেের মার পুনরুদ্ধার হইল ন!। 


১২। চতুর্থ বার মিনার্ভায় 


মহেন্দ্রবাবু গিরিশকে পুনরায় মিনার্ভায় লইয়া আমিলেন 
(১৯০৮) । মিনার্। থিয়েটারই তাহার শেষ কম্মস্থল। এখানে 
২৬ 


২০২ গিরিশচন্দ্র 


আসিয়া গিরিশচন্দ্র পর পর *শাস্তি কি শান্তি”, “শঙ্করাচার্য* ও 
“অশোক? নাটকের রচনা ও অভিনয় করেন। শেষোক্ত নাটকের 
পুর্বেব তিনি তাহার মনোমত ঘটনার সমাবেশে বঙ্কিমচন্দ্রের 
চন্দ্রশেখর” উপন্যাসখানিকে নাটকে রূপান্থরিত করিয়া অভিনয় 
করিয়াছিলেন । অতঃপর “তপোবল” রচিত হয় কাশীতে। 
এই “তপোবল'ই গিরিশপ্রতিভার শেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ কীত্তি। 
আরও কয়েকখানি প্রহসনও তিনি রচনা করিয়াছিলেন, 
কিন্তু সেগুলি অভিনীত হইবার পুর্বেবই মহাকাল আসিয়া এই 
ভৈরবরূপী মহাপুরুষকে স্বস্থানে লইয়া যান (১৯১২, 
ফেব্রুয়ারী )। 

এই হ্দীর্ঘ ইতিহাসে আমর! দেখিতে পাইলাম গিরিশচন্দ্র 
বঙ্গরঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া উহা কেবল কলাবিদ্ভাবিশারদগণের 
কশ্মস্থলে পরিণত করিয়! যান নাই, তাহার মহা প্রস্থানের পূর্বেবই 
তিনি দেখিয়া গিয়াছিলেন কত অভাগারও উহা উপজীবিকার 
স্থল হইয়াছে । আজ তিনি বীচিয়। থাকিলে আরও দেখিতেন 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের উপাধিপ্রাপণ্ত কত কৃতী অধ্যাপক ও ছাত্র 
অভিনয-ব্যবসায়কে হীন মনে না করিয়া! উহ! অবলম্বন করিতে 
কুন্ঠিত হন নাই । নিজকে তিনি “নটো+ ভাবিয়া কাহারও সহি 
মিশিতে চাহিতেন না বটে, কিন্তু সকল নটেরই সমাজের সহিত 
মিশিবার উপায় তিনিই করিয়া দিয়াছেন। গিরিশ-প্রতিষ্ঠি ত 
থিয়েটার আজও বাচিয়। আছে । যেখানে গিরিশচন্দ্রের শিহ্যাগণ 
প্রথম স্থায়ী নাট্যশাল৷ গ্রেটন্যাশনেল থিষেটার প্রতিষ্ঠা করিয়া 
ছিলেন (১৮৭৩), যেখানে গিরিশ স্বয়ং অভিনেতার্দিগকে অভিনয়- 
কৌশল শিক্ষা দিতেন, যে ভূমিতে তীহার অনুদিত অমর নাটক 
ম্যাক্বেখঃ জনা ও আবুহোসেন অভিনীত হয়, যেখানে তাহার 


রজমঞ্চ-গঠনে ২৬১ 


প্রসিদ্ধ সামাজিক নাটক গৃহলন্ষমী, শাস্তি কি শান্তি, ও বলিদান 
অভিনীত হইয়! শ্রামাদের সমাজজীবনের চিন্তাধারাকে নুতন 
ধারায় প্রবাহিত করিয়া দেয়, যেখানে পসিরাজদ্দৌলা ও 
গমিরকাশিম” বাঙ্গালীকে বাঙ্গালী করিয়৷ গড়িয়া তুলিবার 
প্রেরণা প্রদান করিয়াছিল, যেখানে অশোক, শঙ্গরাচার্য ও 
তপোবল নাটকের অভিনয় দর্শকগণকে বিমল আনন্দন্ুধা পান 
করাইয়াছিল--অম্বতৈর আম্বাদ দির়াছিল, সেই স্থানে পুর্বব 
গৌরবের স্মৃতিটুকু লইয়া৷ উপার্জন চিসাবে মিনার্ভা এখনও 
আত্মপ্রতিষ্ঠ। বিডন গ্রীটের ষে স্টার, এমারেল্ড, ক্লাসিক ও 
কোহিনুর গিরিশের শ্রেষ্ঠত্ব সগৌরবে প্রতিপন্ন করিত, কেবল 
উহ্ারই কোন চিহ*৯ নাই। উহার বক্ষ ভেদ করিয়। চিত্তরঞ্জন 
এভিনিউ উত্তর দিকে গিরিশের বাড়ী পধ্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে, 
বোধ হয় বা গিরিশের বাড়ীও যায়। যেফ্টার গিরিশচন্দ্রেরই 
স্বহস্তে সফট, তাহার প্রদত্ত অর্থে যেখানে পুর্ববগৌরব রক্ষা 
করিতে সমর্থ হইয়াছিল, যে স্থান হইতে নসীরাম, চিন্তাম'ণ 
প্রভৃতি আত্মত্যাগী মহাপুরুষের বিশ্বপ্রেমের আম্বাদ আমরা 
পাইয়াছিলাম, যেখানে যোগেশের আর্তনাদে প্রাণে মহাভয়ের 
সঞ্চার হইত, সেই ষ্টার আজও তাহার পুর্বৰ বিজয়ের বার্তা সগৌরবে 
ঘোষণা করিতেছে ।১ গিরিশচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত রঙ্গমঞ্চ এখন ও 
স্থায়ী ভাবেই বর্তমান রহিয়াছে, তীহারই প্রবর্তিত অভিনয়ের ধারা 
এখনও বাঙ্গালার রঙ্গালয়ে প্রবাহিত হইতেছে, তীাহারই প্রেরণ 
আজও বার্গালার অভিনেতাদিগকে অনু গ্রাণিত করিয়া তুলিতেছে | 


১ এই প্রবন্ধ-রচনার সময়ে দানীবাবু ষ্টারে পোস্পুত্রের শ্যামাকাস্তরূপে অসামান্য 
প্রতিভ1 অঞ্জন করিতে নমর্থ হন। মুদ্রাঙ্কনের সময় মিনার্ভ এখানে সন্ত; আসিয়। অভিনয় 
করিতেছে । 


২৩ দি গিরিশচনা 


গিরিশচন্দ্র তাহার একান্তিক অক্লান্ত সাধনায় বাঙ্গালাব 
রঙ্গালয় গঠন করিয়া গিয়াছেন। যে উদ্দেশ্য লইয়া এই 
মহাসাধনায় তিনি ব্রতী হইয়াছিলেন তীহার মহাপ্রস্থানের কিছু 
পূর্বে তাহার কথাতেই তাহা মূর্ত হইয়! উঠিয়াছে :__ 

“কণ্মব্লান্ত মানবকে আনন্দ প্রদানের জন্য “নাটামন্দির' 
সফট হয়; এবং তথায় ছোট বড় সকলেই আনন্দ করিতে যান ! 
কিন্তু নাটামন্দির কলাবিষ্যা-বিশারদের কার্য্যস্থল, কেবল 
আনন্দদানেই তাহার তৃপ্তি নহে । তাহার আজীবন উদ্যম, 
কিরূপে আনন্দক্রোত মানবহৃদর স্পর্শ করিয়া মানবের উন্নতি 
সাধন করিতে পারে । গাস্তীর্ধা ও মাধুধ্যপূর্ণ দৃশ্টু সকল মস্কিত 
করিয়া দর্শকের চক্ষের ষণ্মুখে ধরে। দর্শক তুষারাবৃত হিমাব্রি- 
শিখরের চিত্রদর্শনে মহাদেবের ধ্যানভূমির আভাস পান। 
কোকিলকুজিত পুপ্পিত কুগ্জীবসে রাধাকৃষ্ণের লালাভূমি অনুভব 
করিতে পারেন। মহাদেবের মুকুরত্বরূপ বিশালসমুদ্র-অঙ্কিত 
চিএপট দর্শন করিয়া অনন্তের আভাস প্রান্তে স্তম্ভিত হন। 
বাহাচাকচক্যমণ্ডিত পাপের ছবি দেখিয়া তীহার মনে পাপের 
প্রতি ঘ্বণার উদ্রেক হয়। আত্মত্যাগী মহাপুরুষের বিশ্বপ্রেমে 
প্রেমের আভাস পান। উদ্ঘাটিত মানবহৃদয়ে রিপুর দ্বন্দ 
দেখেন এবং তাহা হইতে যে, সে রিপু বর্জনীয়, তাহাও 
বুঝিয়া যান। অন্তস্তলদর্শী তানলহরীর সরসসলিলে হদ্পন্স 
প্রন্ফুটিত হইয়! বিমল অশ্রুজ্জল শ্রোতার চক্ষে আনে ৷ ক্ষুদ্র 
কাপট্যের ক্ষুদ্র ক্রিয়াকলাপ নিজ চতুরতা-প্রভাবে বিফল হইয়া, 
কিরূপ হাম্যাস্পদ হয়__তাহাও দেখিতে পান। নবরসে আপ্পত 
হইয়া দর্শক তাহার স্খস্বপ্নে যামিনী যাপন করেন ।৮ 

গিরিশের এই সাধনায়ই বঙ্গরঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠ। ও গৌরব । 


রঙগমঞ্চ-গঠনে ২৩৫ 


১৩। রজমঞ্চের সাধনায় গিরিশের বৈশিষ্ট্য 


আমরা পর পর দেখিলাম গিরিশচন্দ্র ন্যাঁশনেল, ষ্টার, 
মিনার্ভ। প্রভৃতি নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা করিয়া এবং এমারেন্, 
ক্লাসিক ও কোহিনুরের অধিনায়কত্ব করিয়া বজরঙগমঞ্চে 
অসামান্য প্রতিষ্ঠা অর্ভন করিয়াছেন। নাট্যশাল৷ প্রত্যেক 
জাতির জাতীয় প্রতষ্টান, & 8610]. 15 1000৮00১163 
[0)9869. সমাজের এই বিশিষ্ট অঙ্গের গঠনপরিচালন ও 
সৌষ্টবসম্পাদনের জন্যই বাঁজালা দেশে গিরিশচন্দের জন্ম। 
গিরিশচন্দের প্রতিষ্ঠিত রঙ্গমঞ্চ হইতেই কত লোকে ধণ্ম 
শিখিয়াছে, কন্ম শিখিয়াছে, জাতীয়তার আভাস পাইয়াছে। 
এমনও দেখিয়াছি শত শত মেদিনী-কমম্পিত-বক্তু তায় যাহা হয় 
নাই, বাঙ্গালী ছাত্র এক “সিরাজদ্দৌলা, কি এমরকাশিমের, 
অভিনয়ে তাহা শিখিয়া গিয়াছে। কত দর্শককে রঙমঞ্চে 
হরিধ্বনি করিতে শুনিয়াছিঃ “শঙ্করাচার্্য+ দেখিয়া সহজ আত্মজ্ঞান 
লাভ করিয়াচে। “বলিদান' অভিনয় দেখিয়। বরপণ বন্ধ করিতে 
দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছে । বিধাতৃ-নিরূপিত সাধন! লইয়। জন্মগ্রহণ 
ন1 করিলে একজনের জীবনে গিরিশ-অনুষ্ঠিত কার্য্য দুঃসাধ্য । 

আমর! গ্যারিক, কীন, কেন্বল প্রভৃতি মঞ্চাধ্যক্ষ, সেকাপিয়র, 
মালে? সেরিডিয়েন প্রভৃতি নাট্যকার, 10701 78108, 00811 
081090, [090] এবং আধুনিক সময়ের “মস্কো আট 
থিয়েটার প্রভৃতি নাট্যশালার কথ শুনিয়া বাঙ্গালার রজমঞ্চের 
প্রতি নাসিকাকুঞ্চিত করি । কিন্তু গভীর আলোচন৷ করিয়া 
দেখিলে গিরিশচন্দ্রের অনুষ্ঠিত কশ্ধের সহিত তাহাদের কাহারও 
তুলন! হয় .না। ইংলগ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা গ্য।রিকের 


২০৬ গিরিশচন্দ্র 


কথাই বলি। গ্যারিক ও গিরিশের মধ্যে অনেক সাদৃশ্বা আছে 
সন্দেহ নাই। গ্যারিক যেমন ১৭৪৬ খুষ্টাব্দে প্রথমে 700 
[18106 1111680:0এর মঞ্চাধ্যক্ষ হইয়। ত্রিশ বসর কাল 
পর্যন্ত অখগুপ্রতাপে উহা পরিচালনা করিয়াছিলেন, গিরিশও 
১৮৭৭ হইতে ১৯১২ পর্যন্ত ৩৫ বৎসর কাল বাঙ্গালার 
যাবতীয় রঙ্গালয়ের উন্নতি সাধন করেন । তবে গ্যারিক যখন 
1) 18176 1)6001৪এর পরিচালনার ভার প্রথমে গ্রহণ 
করেন, উহার পুর্ব হইতেই সেই থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল । 
[11001011065 স্বত্বাধিকারীর দক্ষতা, 130901])এর ওখেলে।, 
|1901687)এর 131)100] সেই প্রতিষ্ঠা আরও বদ্ধিত করে। 
আর গিরিশের পুর্বে বাঙ্গালার থিয়েটার বা রঙ্গমঞ্চ বলিতে 
কিছুই ছিল ন1! বলিলেও অত্যন্তি হয় ন1, সবই তাহাকে 
নিজহাতে গঠন করিতে হইয়াছিল । 

দ্বিতীয়তঃ গ্যারিক নিজে নাটক লিখিতে না পারিলেও তাহার 
নাটকের কোন অভাব ছিল না। সেক্সপিয়রের নাটকের তখন 
এখানে সেখানে অভিনয় হইতেছিল, আর 1)175013), 
001767856, (10001, 96010, 131610 প্রভৃতির অনেক সুন্দর 
স্বন্দর “কমেডি*র প্রাচুধ্যে থিয়েটারে রসদের কখনও অভাব হয় 
নাই । নাট্যশালার প্রধান উপাদান নাটক । কোন শক্তিমান্‌ 
পুরুষই নাটক ভিন্ন নাট্যুশালা বাঁচাইয়৷ রাখিতে পারেন না । 
গিরিশচন্দ্রই সেই উপাদান সরবরাহ করিয়া বালালার রঙ্গশালায় 
আনন্দের ল্োত প্রবাহিত করিয়াছেন । বুসসঞ্চারে বাঙ্গালার 
আনন্দ পিপাসা দূরীভূত করিয়া অর্দশতাব্দীরও অধিককাল 
বঙ্গরঙমঞ্চকে সঞ্জীবিত ও সরস করিয়া রাখিয়াছেন, স্ধাভাগু- 
হস্তে এই অমৃত সকলকে পরিবেষণ করিয়াছেন। গ্রিরিশ-রচিত 


রঙ্গম্-গঠনে ২০৭ 


নাটক ও প্রহসন প্রভৃতি মোট ৮৭খানা হইবে । মেঘনাদবধ, 
পলাশীর যুদ্ধ প্রভৃতি কাব্য এবং কয়েকখানি উপন্যাসও তিনি 
নাটকে রূপান্তরিত করিয়াছেন, এতদ্যতীত তীহার কয়েকখানি 
অসমাপ্ত নাটকও আছে। অন্যের নাটক, গীতিনাট্য প্রভৃতিও 
তিনি সংশোধিত ও মান্ডিত করিয়! দিয়াছিলেন। তীহাঁর গল্প, 
কবিতা, উপন্যাস এবং প্রবন্ধাদিও ম্তাঁধিক হইবে । এই 
সমস্তই তাহাকে অবস্থায় পড়িয়া করিতে হইয়াছিল। যখন 
বাহিরের পথ রুদ্ধ, নিজেই তিনি লেখনী পরিচালনা করিতে 
প্রবৃত্ত হন, আর এই জন্য রঙ্গালয়-প্রয়োজনে রচিত নাটকে 
স্থানে স্থানে নৃত্যগীতাদির বাহুল্য দৃষ্ট হয় । ইহ। ক্রুটি সন্দেহ 
নাই, কিন্ত্ত অবস্থাতাডনে অনিবার্য | 

তৃতীয়ত; আমাদের দেশের অবস্থ! পাশ্চান্ত্য দেশের মত 
নয়। এখানে উৎসাহ নাই, পুষ্ঠটপোষকতা নাই, প্রতিভার 
যোগ্যসম্মানও এখানে কেহ দিতে চাহেন না। রাজপুষ্ঠ- 
পোষকতা তো আছেই, এমন কি সকল দেশেরই ধন্মযাজকগণ 
রঙ্গমঞ্চবিদ্বেষী হইলেও জগদিখ্যাত বর্মেলিকে ধন্মযাজক রাজমন্ত্রী 
রিস্লু পধ্যন্ত সাধুবাদ এবং উৎসাহপ্রদান করিয়। সাধারণের 
নিকট পরিচিত করিয়। দেন। আর আমাদের দেশে বিনা 
উৎসাহে নিন্দাবিদ্ূপ ভ্রুক্ষেপ না করিয়। রঙ্গমঞ্চাধ্যক্ষ ও 
অভিনেতাকে অগ্রসর হইতে হয়- জাতির সেবা করিতে হয়, 
সকলের আনন্দবদ্ধন করিতে হয়-_ 


“অন্য পরে যার তরে, সতত যতন করে 
অভিনেতা অনায়াসে দেয় বিসভ্ভন, 
যায় ধন-প্রাণ-মান, স্খ-সাধ অবসান 


পরের শীতির তরে আত্ম-সমর্পণ | 


২০৮ গিরিশচন্দ্র 


সদা পর-আরাধনা সহকারী বাবাজনা, 
কে কোথায় রাখে তার মান। 
অনুগ্রহ প্রার্থিজন, কে কোথায় পায় ধন, 


রজনীর জাগরণ নিতাহরে প্রাণ ।* 


এই ত্যাগের জীবনই উপেক্ষিত শভিনেতৃবর্গের নীরব 
সাধনা । 

চতুর্থতঃ গ্যারিক নাট্যকার ছিলেন না। তিনি সেক্সপিয়র 
লইয়। কাটছ্ীট করিতেন। কিন্তু গিরিশের দেশে কোন 
সেক্সপিয়র ছিল না, তিনি মাইকেলের কাব্য ও ছন্দ লইয়৷ 
কাটছাট করেন এবং পরে নিজেই সেক্সপিয়র হইয়৷ পড়েন। 
সেরিডিয়ন অভিনেতা ছিলেন না, সেক্সপ্য়িরও কোন রঙ্গালয় 
প্রতিষ্ঠা করেন নাই। আর গিরিশ একাধারে অফ্টা, অধ্যক্ষ, 
নাট্যকার, শিক্ষকঃ প্রযোজক ও অভিন্তো। সমস্ত অবস্থ। 
বুঝিয়া দেশবাসীর শাঙ্গালার রঙ্গালয়-সম্বন্ধে বিচার কর! কর্তিবা। 


বিভিন্ন ভূমিকায় কৃতিত্ব 
চ্হিশীস্ম অন্যান 


গিরিশ5ন্দ্র যে ষে ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, নিন্সে 
তাহার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদত্ত হইল। 'নীলদর্পণ,, 
“বিম্বমঙগল”, হারানিধি”, প্রফুল্ল” ও *শঙ্করাচার্্য, ব্যতীত প্রায় 
- সকল নাটকের প্রথমাভিনয় গুলিতেই তিনি অবতীর্ণ হন। 


১৮৬৮--সধবার একাদশীতে নিমটারদ ... বাগবাজারে । 
১৮৭১ --লীলাবতীতে ললিত *** শ্যামবাজারে | 
১৮৭৩, ২২শে ফেব্রুয়ারী-_কষ্ণকুমারীতে জোড়াস্সাকে। 
ভীমসিংহ স্তাশনেলে। 
১৮৭৩, ২৯শে মার্চ--নীলদর্পণে উড *** টাউন হলে। 

(১৮৭২, ৭ই ভিসেম্বর-__অর্দেন্দুশেখর প্রথম উড. হন।) 
১৮৭৪-_মৃণালিনীতে পশুপতি ,** গ্রেটন্তাশনেল থিস্কেটারে। 
১৮৭৭, ডিসেম্বর--যেঘনাদ-বধেতে রাম ও নিজনামে লিজ লওয়! 

মেঘনাদ হ্যাশনেল থিয়েটারে । 

১৮৭৮-_পলাশীর যুদ্ধে ক্লাইভ 2 তি 

» -বিষবুক্ষে নগেন্্রনাথ রা শর 

» __দুর্গেশনন্দিনীতে জগৎসিংহ *** নী 
১৮৮০১ ১লা জাণুয়ারী__হামিরে হামির **- প্রতাপ জন্ুরীর স্তাশনেল 

থিয়েটারে । 

১৮৮১-মাধবী-কন্কণে ৭টি ক্ষুদ্র ভূমিকায় *." ১ 

» -আনন্দরহোতে আনন্দরহো রা ৬ 

»« -_রাবণবধে পাম রি ঞ 

»  __সীতার বনবাসে রাম *** শ 


ত্ণ 


২১০ গিরিশচন্দ্র 
১৮৮১-_অভিমন্তাু-বধে যুধিষ্তির ও হূর্যোধন প্রতাপ জহুরীর স্যাশনেল 


থিয়েটারে | 
» লক্ষমণ-বর্জনে রাম ৮০ রি 
১৮৮২-__সীতার বিবাহে বিশ্বামিত্র 
১৮৮৩--পাগ্ডবের অজ্ঞাতবাসে কীচক ও ছুর্যযোধন 
» -_দক্ষযজ্ঞে দক্ষ . '** ষ্টার থিয়েটারে । 
১৮৯৩-_ম্যাকৃবেথে ম্যাকৃবেথ * মিনার্ভায়। 
১৮৯৪-_জনায় বিদূষক (প্রথম তিন রাত্রি ... টা 
অদ্ধেন্দুশৈখর সাজেন )। 
১৮৯৫- গ্রফুম্পে যোগেশ ৮৭ 
১৮৯৬-_কালাপাহাড়ে চিন্তামণি ১... ট্রারে। (১৮৮৯ খুঃ 
প্রফুল ও হারানিধিতে অমৃত মিত্র প্রথম যৌগেশ ও হরিশ সাজেন )। 
১৮৯৭-__মায়াবসানে কালীকিঙ্কর ,.. ষ্টারে। 
» -_হারানিধিতে হরিশ ্ 
১৯০০___পাগডবগৌরবে কঞ্চুকী '"* ক্লীসিকে । 
» শহসীতারামে সীতারাম ... মিনাভায়। 


১৯০১__কপালকুগ্ুলান্ন অধিকারী, চটারক্ষক, ঢু 
মাতাল, মুটে ও গ্রতিবাসী 


* _ভ্রাস্তিতে রঙগলাল ... ক্রাসিকে। 
১৯০২-_-আয়নায় স্যষ্টিধর 8 
১৯০৫-__হরগৌরীতে হর ( প্রথম রাত্রিতে ... মিনার্ভায়। 

তারক পালিত )। 
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* -_হারানিধিতে হরিশ 3 

« __সিরাঁজনৌলায় করিম চীচ। রি 
১৯০৬-স-ছের্গেশনন্দিনীতে বীরেন্দ্রসিংহ হি 


*« স্পমিরকাশিষে মিরজাফর নি 


বিভিন্ন ভূমিকায় কৃতিত্থ ২১১ 


১৯০৭-_-ছত্রপতিতে আওরঙ্গজেব ... কোহিনুরে। 
১৯১০--শঙ্করাচার্য্ে শিউলী *** মিনার্ভায়। 
*. _ চক্্রশেখরে চক্রশেখর, এবং পরে *** ঞ 
শ্রীনাথ, সর্বেস্বর ও বকাউল্লা 
১৯১১১ ১৭ই জুন-_-রকমফেরে জালিম ক রঃ 
»  ১৫ই জুলাই-_বলিদানে করুণাময় ... . » 


এততঘ্যতীত প্রতাপসিংহ, শশিভৃষণ, সাধক প্রভৃতি ভূমিকায়ও দুই-এক 
বার নামিয়াছেন। গিরিশ শেষজীবনে এই সকল ভূমিকায় রজ্গমঞ্চে 
অবতীর্ণ হইয়া দর্শকমণ্ডলীকে প্রচুর আনন্দ দিয়াছিলেন। 


অভিনয়-নৈপুণ্যে 
তত্র অধ্্যান্ত 


আমরা গিরিশের নিমচাদের ভূমিকার কথা পুর্বেবেই 
বলিয়াছি। বিচারপতি সারদ] মিত্রের ধারণার কথাও উল্লেখ 
করিয়াছি । শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বস্থ মহাশয়ও অনেকবার 
বলিয়াছেন, “অভিনয় এত স্থন্দর হইত, ইনি যে আমার গিরিশ 
দাদ! তাহা একেবারে ভূলিয়া যাইতাম |” 

তারপরে-_ 


“ভীমসিংহ পশুপতি মেঘনাদ রঘ্ুপতি 
দক্ষ দক্ষ-প্রজাপতি স্থৃষশ প্রকাশে যার ।” 


ভীমসিংহের কঠোরতা ও ন্েহ অতি চমণ্কার ফুটিয়া উঠিত, 
এবং পশুপতির অভিনয় এত উতুকৃষ্ট হইত যে অযৃত বন্থ 
মহাশয় সর্বদাই বলিতেন হে “গিরিশবাবু যদি অন্য কোন 
ভূমিকায় না নামিয়া এক পশুপতি অভিনয় করিয়াই মরিতেন, 
তবু আমি বলিতাম যে তাহার অভিনয়-কৃতিত্বের সহিত কাহারও 
তুলনা হয় না। এই ভূমিকার জন্য অন্যদেশে হইলে অভিনেতা 
রাজসম্মানে ভূষিত হইতেন। সে মধুর গম্ভীর কণস্বরও 
শুনিব না, সে ভাবের অভিব্যক্তিও দেখিব না । নাটকের শেষ- 
দৃশ্যে অশ্নিরাশির মধ্যে অষ্টভুজা যুর্তি-মালিঙগনে গিরিশবাবুর 
অপুর্বব অভিনয় দেখিয়। আমর' পধ্যন্ত অভিভূত হইতাম, 
দর্শকতে! দূরের কথা1।” শ্রীযুক্তা বিনোদিনীও বলেন, 
“গিরিশচন্দ্র কারাগারে আবদ্ধ পশুপতিবেশে যখন বলিতেন-_ 


অভিনয়-নৈপুণ্যে ২১৩ 


“মন্ত্রিবর, বল দেখি পা রাখি কোথায়? আবার পরক্ষণেই 
অগ্নিদগ্ধ স্বীয় গৃহথানি দেখিতে পাইয়া “মনোরম। যে গুহে আছে, 
ছাড়ো, ছাড়ে” বলিয়া সহস! উন্মতাবস্থায় সবলে হাত ছাড়াইয়া 
ধাবিত হইতেন,_স্মরণ হইলে আজিও দেহ কণ্টকিত হয় ৮ 
বিধন্মী সৈম্ত-পরিবেষ্টিত হইয়া পশ্ুপতি যখন রাজপথ দিয়া 
চলিতেন, গিরিশচন্দের উন্মাদ অবস্থ। দেখিয়া অনেকেই ভীত 
হইতেন। একদিন গিরিশচন্দ্রের মাতুলকন্য। ভূবনমোহিনী 
(শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন মিত্রের মাতা ) সেই অবস্থা দেখিয়। 
কাদিতে কাদিতে বাড়ী আসিয়। চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, 
“দেখে এলুম, মেজদাদ! পাগল হ'য়ে গেছেন।” 

গিরিশচন্দ্রের পশুপতি ভূমিকার সম্বন্ধে আর একটি বিষয় 
উল্লেখ করিব। প্রায় একই সময়ে ম্তাশনেল ও বঙ্গরঙগভূমিতে 
“ৃণালিনী”র ছভিনয় হইতেছিল। একমাত্র স্বর্গীয় সাহিত্যাচার্য্য 
অক্ষয়চন্দ্র সরকার-সম্পাদিত “সাধারণী” পত্রিকায় তখন নাটকের 
নিরপেক্ষ সমালোচনা হইত । এই সাধারণীতে গিরিশচন্দ্রের 
পশুপতি-সন্ন্ধে লিখিত হয়-_“অভিনেতাদের মধ্যে পশুপতির 
ভূমিকা অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল । ইনি সকল বিষয়েই সমধিক 
দক্ষত| প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহার যুখভক্ি-পরিবর্তন ও 
নিপুণ অভিনয়-কার্য্ে সকলেই সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন ।” 
সাধারণীতে যথার্থই লেখ হইয়াছে যে বঙগরঙ্গশালার মধ্যে ইনি 
এক শ্রেষ্ঠত্ব । আর বিঙগরজভূমি' €(132168 101)989) 
সম্বন্ধে লিখিত হয়, “পশুপতিকে নিতাস্ত কাগজ-কুড়ান পাগল 
বলিয়া বোধ হইতেছিল। যখন মহন্মদ আলিকে পশুপতি 
যবনবেশ পরাইতেছিলেন, তখন পশুপতি বানরের ন্যায় মুখভজিমা 
করিতেছিলেন। তাহাতে অত্যন্ত রসভঙগ হুইয়াছিল।» 


২১৪ গিরিশচন্দ্র 


নীলদর্পণের উড্‌ গিরিশচন্দ্রের অতি অদ্ভুত হইত, শিক্ষিত 
এবং ইংরাজ দর্শক তাহার অভিনয়ের প্রশংসা করিতেন। 
এদিকে আবার যাবতীয় দর্শক কিন্তু অগ্ধেন্দুশেখরের অভিনয়ে 
অধিক রসাম্বাদ উপভোগ করিতেন। তবে উভয়ের অভিনয়- 
কৌশলে পার্থক্য ছিল। গিরিশ করিতেন একজন কঠোর 
কর্তব্যপরায়ণ বিদেশী ব্যবসায়ীর অভিনয়, আর অদগ্ধেম্তুশেখর 
দেখাইতেন নিষ্ঠুর অত্যাচারী শ্বেতাজ সাহেণের চিত্র । বোধহয় 
গিরিশের অভিনয় অধিক কলাসম্মত হইত। পুনের্বেই বলিয়াছি 
সান্যাল-বাড়ীতে উদ্বোধন-রাত্রে নীলদর্পণ অভিনয়ে গিরিশ- 
চক্দরকে না দেখিয়া স্বয়ং দীনবন্ধু আক্ষেপ করিয়। বলিয়াছিলেন, 
«ইহাতে একজন যোগ্য গম্ভীর অংশের (5০10999 797) 
অভিনেত। যোগদান ন৷ করায় অঙগহান হইয়াছে ।” 

“মেঘনাদ-বধে” গিরিশ একাই রাম ও মেঘনাদ দুইটি বিরুদ্ধ 
ভাবোদ্দাপক ভূমিকার আভনয় করিতেন। রামের ভূমিকা 
অভিনয় করিধার সময় রামের ভ্রাতৃন্সেহ, সৌম্যমুর্তি ও দীনগাব 
যেমন উজ্জ্বল হইয়! ফুটিয়া উঠিত, আবার মেঘনাদের ভূমিকার 
বীরত্বব্ঞ্জক আকৃতি ও দৃপ্ত কণ্টম্বরে তেমনি মেঘনাদ-চরিত্রও 
পরিস্ফুট হইতে দেখা যাইত । উভয়ের কথাবার্তা, ভাবভঙ্গী, 
চেহার। দেখিয়া একজন লোক বলিয়৷ মনেই হইত ন' । দানীবাবু 
বলিতেন, “বাগীর রাম-ভূমিকায় ওষ্ঠ হইয়া যাইত ব্রঙ্গচারীর 
অনুরূপ সাঁদা, আর মেঘনাদের ভূমিকায় ওষ্ঠ হইত রক্তাভ 
বীরোচিত।» শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বন্থ মহাশয় বলেন, “গিরিশ 
ঘোষ ফুলিয়া৷ একটা গিরিশ ঘোষ তিনটা হইয়া যাইতেন - প্রথম 
গিরিশ ঘোষ রাম বে দ্বিতীয় গিরিশ ঘোষ মেঘনাদের শত্রু, এই 
ভাবটি অতি উত্তমরূপে পরিস্ফুট হইত ।৮ 


অভিনয়-নৈপুণ্যে ২১৫ 


এই সম্বন্বেও “সাধারণী” পত্রিকার নাট্যসমালোচন! হইতে 
আমরা মাঁপনাদিগকে কিছু উপহার দিতেছি-__ 

“গিরিশচন্দররের রামরূপের অভিশয়ে বারংবার আমাদের 
কঠোর চক্ষু অশ্রুসিক্ত হহয়াছিল। লক্ষ্মণ যখন পুজাগারে 
প্রবেশ করেন, তখন গি'রিশচন্দ্রের মেঘনাদ-সম্ভৰ সৌম্যভাব-দর্শনে 
আমরা মুগ্ধ হই; আবার ত্পরক্ষণেই যখন মেঘনাদ সহসা 
রোষকষায়িতনেত্রে বীরমূত্তি পারগ্রহ করিয়া বক্ষ প্রসারণপুর্ববক 
লন্মমণের সহিত দ্বন্দবযুদ্ধে প্রবুত্ত হইবার উপক্রম করিলেন তখন 
গিরিশচন্দ্র অভিনয়-পটুতার চরমসীম! দ্রেখাইলেন, তীহার পে 
হাব অদ্ভুত বিস্ময়কর ! তাহাতে আমা মুদ্ধেরও অধিক 
হইয়াছিলাম। ইংলগ্ডের প্রথিতনামা গ্যারিকের ক্ষমতার পরিচয় 
পুস্তকে পাঠ করিয়াছি, কিন্তু বঙ্গের গিরিশ অপেক্ষা কোনও 
গ্যারিক যে অধিকতর ক্ষমতা প্রদর্শন করিতে পারেন ইহ। 
মামাদের ধারণা হয় না। গিরিশচন্দ্র দীর্ঘজাবী হউন আর 
এইরূপে আমাদের স্থখবদ্ধন করিয়া সাধুবাদ গ্রহণ করিতে 
গাকুন। গিরিশ বঙ্গের অলঙ্কার ।৮__সাধারণী, ৯ম ভাগ, ১৫ 
ংখ্যা | 

মধুসূদনের রামচরিত্র অভিনয় করিতে গিরিশচন্দ্রকে ষে 
কতদূর ভাবিতে হইয়াছিল এ সম্বন্ধে তাহার স্বরচিত উক্তি 
হইতেই পাঠকবর্গকে যণ্ুকিঞ্চিত উপহার দিতেছি __ 

“নটের সাধনায় সিদ্ধ হওয়। বড় অল্লায়াস-সাধ্য নহে । যাহার 
পূর্বেবাল্লিখিত ধ্যান-ধারণায় শক্তি নাই তাহার রঙ্গালয়ে প্রবেশ 
বিড়ম্বনা । তিনি স্ুপাঠক হইলে যথাযোগ্য উচ্চারণের সহিত 
নিজ ভূমিকা বুঝাইয়৷ পাঠ করিতে পারেন বটে, কিন্তু তাহা 
অভিনয় নহে। অভিনয়ের পন্থা কঠোর,_কুস্থমাবৃত নহে। 


২১৬ গিরিশচন্দ্র 


নটের কণ্স্বর লইয়া কাজ । অতএব যে কাধ্যে ক্স্বর বিকুত 
হয়, তাহা বিষবশ পরিহার্ধ্য । অন্ত্দন্তি লাভ করিতে হইলে 
অন্তর্ববস্তিসকল তন্ন তন্ন করিয়া! বিশ্লেষণ না করিলে অনেক 
ভ্রম-প্রমাদ ঘটে । এই বিশ্লেষণ-কার্যে মনস্তত্ববিৎ পণ্ডিতেরা 
তৎসম্বন্ধে যাহা বলেন তাহ। বুঝিয়৷ আপনার মনোবৃত্তির সহিত 
মিলাইয়। দেখিতে পাঁরিলে কাধ্যের বিশেষ সহায়ত হয়। 
নাটক-বণিত ভূমিক! কোথাও ক্ষু্ন থাকিলে তাহা! অভিনয়-কালে 
অক্ষু্ রাখিয়। প্রদর্শন কর! যায় কি না সে বিষয়ে নিয়ত চে 
ন| করিলে নট, নাটককারের যেগ্য ভাব-প্রকাশক হন না-_ 
প্রকৃত বন্ধু-জ্ঞানে নাটককার তাহাকে অভিবাদন করেন না। 
একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি । মাইকেল মধুসুদন দত্ত রামকে 
ভীরুরূপে অঙ্কিত করিয়াছেন। সেই নিমিত্ত “মেঘনাদ-বধ+ উচ্চ 
কাব্য হইয়াও হিন্দুর নিকট দুষণীয় হইয়াছে । নাটকাকারে 
পরিবন্তিত “মেঘনাদ-বধ” নাটকে রামের ভীরুতা ঢাকিবার চেষ্টা 
করিতে হয়। যখন নৃমুণ্ডমালিনী রামকে দন্দযুদ্ধে আহ্বান 
করেন তখন রামকে দৃপ্তস্বরে বলিতে হয়__ 


“জনম রামের, রমা, রঘুরাজকুলে 
বীরেশ্বর'__ ইত্যাদি 


তারপর যখন বিভীষণ বলেন-__ 
“দেখ 


প্রমীলার পরাক্রম, দেখ বাহিরিয়া 
রঘুপতি ! দেখ দেব, অপূর্ব কৌতুক ! 
না জানি এ বামাদলে কে আটে সমরে 
ভীমারূপ।, বীর্য্যবতী চামুণ্ড যেমতি 
রক্তবীজ-কুল অরি !? 


অভিনয়-নৈপুণ্যে ২১৭ 


তছুত্তরে রাম উপেক্ষা-ব্যঞ্জক ঈষৎ হাম্য করিয়। উত্তর প্রদান 
করিলেন, 


“দূতীর আকৃতি দেখি ডরিমু হৃদয়ে ূ 
রক্ষোবর ! যুদ্ব-সাধ ত্যজিনু এখনি 1” ইত্যাদি 


এই ঈষশ হাহ্যে নট প্রকাশ করিতে চান যে, "রাবণের সহিত 
যুদ্ধ করিতে ছুর্লগুঘ্য সাগর লঙ্ঘন করিয়া লঙ্কায় আসিয়াছি, 
রমণীর বীরত্ব আর কি দেখিব? কিন্তু রামের ভীরু স্বভাব 
মেঘনাদবধ কাব্যের এত অধিক স্থানে প্রকাশিত হইয়াছে যে, 
তাহা ঢাকিবার জন্য নটের এই কৌশল কতদুর সফল হইয়াছে 
তাহা বল! কঠিন। 
আবার মেঘনাদের ভূমিকায় নিকুস্তিলা-বজ্ঞাগারে লক্ষমণের 

পশ্চাতে বিভীষণকে দেখিয়া মেঘনাদের ভূমিকায় গিরিশচন্দ্র 
যখন ঘাড় নাড়িয়! বলিতেন-_ 

এতক্ষণে, 

জানিন্ুু কেমনে আসি লক্ষ্মণ পশিল 

রক্ষ£ঃপুরে ॥ 
এবং পরক্ষণে বীরোচি ত গম্ভীর ও দৃপ্তস্বরে বলিতেন-__ 

“ধন্মপথগামী 

হে রাক্ষসানুরাজ, বিখ্যাত জগতে 

তূুমি। কোন্‌ ধ্প্মমতে, কহ দাসে শুনি 

তন্তাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি, এ সকলে দিলা 

জলাগ্তলি। শান্সে বলে, গুণবান্‌ যদি 

পরজন, গুণহীন স্বক্তন, তথাপি 

নিগুণ স্বজন শ্রেয়; পর পর সদ1।, 

২৮ 


২১৮ গিরিশচন্দ্র 


শুনিতে শুনিতে শ্রোতৃবৃন্দের শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিত। 
বস্তুতঃ সে অভিনয় কেহ ভূলিবে না। 
“পলাশীর যুদ্ধে? চিন্তাকুল-চিত্ত ক্লাইভ বলিতেছেন,__ 

“হায় উপেক্ষিয়া সমগ্র সমর-সভ। 

নিষেধ সবার, অণুমাত্র ভবিষ্যৎ 

না ভাবিয়া মনে একাকী রণ-সযুদ্রে 

দিলাম সাতার, ডুবি যদি একা নহি 

ডুবিব সকল, ডুবিবে ব্রিটিশ রাজ্য 

যাবে রসাতল |? 
কথাগুলি গিরিশচন্র এমনি ভাবে উচ্চারণ করিতেন যেন 
চিত্ত তাহার গভীর চিন্তাকুল, আবার মুখে তাহার অপুর্ব 
গাম্তীধ্য, অথচ এমনি ভাব ফে, চিন্তা যেন আগেই শেষ ভইয়। 
গিয়াছে । তাই গিরিশচন্দ্র অদ্ধেন্দুশেখরের ন্যায় চিন্তা 
করিতে করিতে থামিয়া থামিয়া কথাগুলি উচ্চারণ করিতেন 
না। চিন্তাকুল হৃদয়ের স্চিন্তিত উক্তি স্বাভাব্ক গাস্তীর্ষোর 
সহিত উচ্চারত হইত । যখন বলিতেন 'ডুবিবে ব্রিটিশ রাজ্য 
যাবে রসাতলঃ তখন তাহার চক্ষে মুখে কথম্বরে এমনি ভাব 
প্রকাশিত হইত যে, মনে হইত যেন ক্লাইভের সমস্ত আশা নিম্ষল 
হইতে চলিয়াছে--তীাহার কল্পনার রাঁজ্য বুঝি ভাঙ্গিয়া চুরমার 
হইয়া গেল। 

'কৃষ্ণকুমারী” নাটকে একমাত্র কন্যা বৃষ্ণকুমারীর শোকে 
(৫ম অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য) উন্মাদ প্রায় ভীমসিংহ বলিতেছেন, “মানসিংহ, 
মানসিংহ, মানসিংহ ! তাকে তো এখনই নষ্ট করবো, আমি 
এই চণ্লেম |” বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় মানসিংহ নামটি একই 
সুরে তিনবার উচ্চারণ করিতেন। কিন্তু 'গরিশবাবু প্রথম 


অভিনয়-নৈপুণ্ে ২১৯ 


মানসিংহ নামটি এরূপ ভাবে উচ্চারণ করিতেন যেন নামটি 
ক্ষিপ্ত ভীমসিংহের মস্তিক্ষে দুঃস্বপ্নের ছায়ার স্তায় পতিত হইত, 
দ্বিতীয় মানসিংহের উচ্চারণে বোধ হইত যেন সেই ছায়। 
পরিষ্কার হইতেছে-_যেন কি দুর্ঘটনা স্মরণ করা হইতেছে; তৃতীয় 
বারে ক্ষিপ্ত রাজার স্মৃতিপটে মান[নিংহ সুস্পষ্ট হইয়। দীড়াইল-_ 
তিনি অসি উন্মোচন করিয়া তাহাকে বধ করিতে ছুটিলেন। 
তৃতীয় বারের মানসিংহ নাম এমন গম্ভীর গঞ্জনে উচ্চারিত 
হইত যে দর্শকগণ ভয়বিহবল শুইয়া পড়িতেন, একবার দুইজন 
'ষ্টল” হইতে মুচ্ছিত হইয়া পড়য়া গেলেন। এই গর্ভাঙ্কেই 
কন্যা-শোকাতুরা রাণী অহল্যাকে ভীমসিংহ বলিতেছেন, “মহিষী 
যে, দেখ, তুমি আমার কৃষ্ণাকে দেখেছ? কৈ?” বিহারী- 
বাবু এই অংশ কাদিতে কাদিতে আভন্য় করিতেন । গিরিশ- 
বাবুর অভিনয়ে ক্র“ন ছিল না। কুষ্তকুমারী যেন কোথায় 
গিয়াছে-_ভীমসিংহ তীহার প্রিয় ভ্ুহিতাকে খুঁজিতেছেন। 
গিরিশবাবুর এই পরিকল্পনায় দৃশ্যটি আরও হৃদয়বিদারক 
হইয়াছিল। গিরিশের গুণমুগ্ধ। নাটোরের রাজ চন্দ্রনাথ স্বহস্তে 
আপনার রাজপরিচ্ছদে গ্রিরিশচন্দ্রকে সুসজ্জিত করিয়া নিজের 
তরবারি গিরিশের কটিদেশে ঝুলাইয়! দিয়াছিলেন। 

ষ্টার থিয়েটারে পরমহংসদেব একদিন “দক্ষযজ্ঞঞ, দেখিতে 
গিয়াছিলেন। দক্ষরূপে গিরিশকে দেখিয়। শিষ্যগণকে বলিলেন, 
প্ভাখ ১ ব্যাটা যেন তাহস্কারে মট্মটু কচ্ছে।” আবার যখন 
শিবকে গালাগালি করেন, রামকৃষ্ণদেব বলেন, পগ্ভাখ.১ এটা 
বলে কি?” বস্ততঃ দক্ষ যে অন্টা ও ঢলোকগঠনকারী,-__ 
গিরিশের অভিনয়ে তাহা বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইত । দ্ক্ষের 
দর্প ও আত্মসন্মানবোধও তত্রপ অভিনয়ে আশ্চর্য্যভাবে 


২২০ গিরিশচন্দ্র 


আত্মপ্রকাশ করিত। সতীর প্রতি দক্ষের উত্তি-_”“অপমান 
মান আছে যার, ভিখারীর মান কি রে ভিখারিণী”_ জনৈক লব্ধা- 
প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকের কাণে নাকি সাত দিন পর্যন্ত বাজিয়াছিল। 

মিনার্ভ থিয়েটারে দক্ষের অভিনয়ে গিরিশচন্দ্রের কৃতিত 
দেখিয়। রায় বাহাদুর বৈকুণ্টনাথ বন্থু__[00181) 01170” 
লিখিয়াছিলেন__ 

€৮]]06 01001990 810 01001 19010680701 1)919118 
+ম08 08101689]19 16006790 0 0.0. 110 [0] 
67)০ 1806 01 08106 6178 8001)01 0£ (109 101600 1৪9 
81000181]য 91] 1056560 %0 16160 6০ 6%80% 
901116 01 006 1019..15 100100:3010810]1 ছ/৪৪, 60 
010] 0016 16008100501 10107 17060 0) 180081068 
130য 131888, 006 2, 118105101018000) 1000 8 0809- 
100186100.7 1110 000167 100165 11) 0005 018 0010 
1৮৮০ 0016 চা দ6]] 1110680, 11 01165 1780 170% 
10100160 700001 118 দ8৪ 01000010601 (0 (10610) & 
8০11009 01980581)6856 চ51)101) [06107)9 ০0810169 11009 
801001 1]) 61) [016881000 01 11)081)069087) 18100195. 


গভীর ভাবোদ্দীপক অভিনয়ে”_কি ভাবাভিব্যক্তিতে, কি 
চেহারায়, কি কস্বরে, কি গান্তীধ্যোক্তিতে গিরিশচন্দ্রের তুলনা 
ছিল না। অভিনেতাকে বিশেষরূপে ধ্যানস্থ থাকিতে হয়, গিরিশ- 
চক্্রও পূর্বব হইতে ভাববিভোর ন] হইয়া কোন ভূমিকায় নামিতেন 
না। রঙ্গালয়ে উপস্থিত হইয়াই তিনি কখনও অভিনয় করেন 
নাই । তাহার যোগেশ, করুণাময়, হরিশ, চন্দ্রশেখর, ম্যাকৃবেথ 
ও কালীকিঙ্কর এইরূপ ভাবসাধনায় অতীব মর্ম্মস্পর্শী হইত। 

আমরা! ইতিপূর্বেব উড. এবং ক্লাইভের ভূমিকার কতক 
পরিচয় দিয়াছি, কিন্তু গ্যারিক, কেম্বল, কীন ও আভিং অভিনীত 


অভিনয়-নৈপুণ্যে ২২১ 


ম্যাকৃবেথ ভূমিকায় সাফল্য বড় সহজ কথা নয়। বিশেষতঃ 
১৮৮৮ ডিসেম্বর হইতে লগ্নে সার হেনরী আন্িং এলেনটেরীর 
সহিত ম্যাকবেথ নাটকে দক্ষত! দেখা ইতেছিলেন। 

তবে গ্যারিকের যেমন 1119. 0179) ছিলেন প্রধানা 
সহযোগিনী অভিনেত্রী, কেন্ধলের ছিলেন তাহার সহোদরা 
মিসেস্‌ সিডনস্, স্যার হেনরা আঠিংএর ছিলেন রূপবতী 
কলাময়ী এলেনটেরী, গিরিশেরও সহযোগিনী অভিনেত্রী ছিলেন 
প্রতিভাশালিনী বিনোদিনী এবং পরবন্তী সময়ে সিডেনসের মত 
কলাভিজ্ঞা তিনকড়ি। পূর্বেরবান্ত আভিংই ছিলেন গিরিশের 
সমসাময়িক | 

গিরিশের ম্যকৃবেধ অভিনয়ের অব্যবহিত পুর্বেবেই স্যার 
হেনরী আভিং ড/01965 (080. 1899), 7107) 1681 (০৮. 
1805) ও 1360190 (01), 1893) এর ভূমিকায় প্রভূত 
যশোর্জন করেন। এইরূপে মাভিংএর যশোগানে যখন 
নাট্যজগৎ একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পধ্যন্ত মুখরিত, উতিপুর্বেব 
শ11 17101)19র 11900০01) 23081099158, 871060685 হইলেও 
গিরিশচন্দ্র-সন্বন্ধে কিন্তু বাঙ্গলাদ্বেষী 12191110121) ১ যেন 
বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াই লিখিতে বাধ্য হন- 
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এই আভিং অনন্য করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেনও যেমন 
গিরিশের ছয় বুসর পূর্বের মহাপ্রস্থানও করেন (১৯০৬) 


৯7176 777,0115107107, 8৮) 791.5 1899 


২২২ গিরিশচন্দ্র 


গিরিশের ছয় বগুসর পূর্বেব। মৃত্র্যকালে আহিং যেমন বেকেটের 
শেষ উক্তি 411)0 11170 1081005, 0 1010, 1060 0 
1)91)0১৮ বলিয়। চিরনিদ্রায় অভিভূত হন, গিরিশও-_পপ্রভূ শান্তি 
দাও, শাস্তি দাও, যদি এসেছে! নেণা কাটিয়ে দাও” বলিতে 
বলিতে শ্রী্ীরামকৃষ্ণদেবের পদতলে চিরাশ্রয় লাভ করেন । 

“ক্ষঘজ্ঞের পর দশ বৎসর গিরিশ কোন নুতন ভূ'মকায় 
অবতীর্ণ হন নাই। কেন হন নাই সে সম্বন্ধে অনেক 
কাহিনী আছে। ছুই-একটি অলৌকিক ঘটনাও শুনিতে পাই, 
তবে মামর! তাহার অবতারণা করিব না। কারণ যাহাই হউক, 
প্রকৃতপক্ষে অমৃতলাল মিত্রের ন্যায় একজন যোগ্য শিষ্য পাইয়াই 
বোধ হয় ফ্টারে তিনি অভিনয় করিতে বড় রাজী ছিলেন না। 
এমারেলন্ডেও মহেন্দ্র বন্থুর দ্বারাই কার্য চালাইতেন, কিন্তু মিনার্ভ 
প্রতিযোগিতার পরাজিত হইবে এই মাশঙ্কায় আবার মিনার্ভায় 
তিনি ম্যাক্বেথের ভূমিকার অবতীর্ণ হন। ফ্টারে তাহ! করিতে 
হয় নাই। একবার গণের রিহার্সোলধ সময়ে একদিন 
অমৃত মিত্র “হের অট্যহাস্ডে” প্রভৃতি আবুত্তি করিতেছিলেন। 
গিরিশ বলিলেন, “আরও উচ্চে, আরও উচ্চে।৮ অন্ত 
বলিলেন, “মশায়, আর পারি না।” সকলেই জানেন 
অমৃতলালের ন্যায় সুমিষ্ট, গম্ভীর ও উচ্চ কণ্টম্বরেব অভিনেতা 
বঙ্গ-রজমঞ্চে আর কেহই ছিলেন না । গিরিশ বলিলেন, “আচ্ছা 
তুমি যেখানে ছাড়িবে, আমি সেখানে ধরিব ৮” তারপব এত , 
উচ্চ উদাত্তস্বরে বলিতে লাগিলেন যে, হরিপ্রসাদ বস্ত প্রভৃতি 
বলেন, “মশায় এটা একবার 080110কে শোনাবেন না ?৮-_ 

গিরিশ-_না, তা হ'লে অমৃত খাটো হ'য়ে যাবে। 

মনেন্দ্রবাবু প্রভৃতির ক্ষোভ ছিল যে সম-ক্ষমতাপন্ন হইয়াও 


অভিনয়-নৈপুণ্যে ২২৩ 


তিনি অম্বতলালের ন্যায় গিরিশের ন্নেহসৌভাগ্যে বঞ্চিত 
ছিলেন। কেহ কেহ গিরিশকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসাও করিয়া 
ছিলেন, উত্তরে গিরিশ বলেন, “অমৃত নির্বিবচারে অন্ধের ন্যায় 
আমার শিক্ষা গ্রহণ করে, মহেক্দ্রও কম ক্ষমতাশালী নয়, কিন্ত 
আমি য। বলি বিচার না করিয়া সে নেয় না।» বিনোদিনী, 
তিনকড়ি প্রভৃতিরও এই অন্ধবিশ্বাস ছিল» তাই অন্তে মনে 
করিত, উহার1 গিরিশের অধিক স্নেহের সৌভাগাশালিনী। 

গিরিশচন্দের "প্রফুল্ল ষ্টার থিয়েটারে যখন প্রথম অভিনীত 
হয়, যোগেশের ভূমিকা গ্রহণ করেন অস্ৃতলাল মিত্র, এবং 
সে ভূমিকায় তিনি সাফল্য ও লাভ করেন । ম্যাকৃবেখের কিছু 
পরেই গিরিশ এবার মিনার্ভায় 'প্রফুল্ল' অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন 
এখং অপ্রতিদ্বন্দ্বী (1699181 মহেন্দ্র বস্থুর উপর এই ভূমিকা 
অপিত হয়। ঠিক এই সময়ে প্রতিদ্বন্দিত। স্বরূপ ফ্টারেও “প্রফুল্ল 
বিজ্ঞাপিত হয়। রিহার্সেলের পর মহেন্দ্রবাবু গিরিশচন্দ্রকেই 
এই ভূমিকাটি গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। সকলে 
গুরু শিব্য-সংগ্রাম দেখিবার জন্য উতস্ক হইয়! প্রতীক্ষা করে। 
রসাল বাঙাল! ও ইংরাজী কবিতার সহযোগে ষ্টার সংগ্রামে 
প্রবৃত্ত হয়-_ 

«তোমার শিক্ষিত বিষ্ধা 
দেখাব তোমারে-? 
*[01081018] 09178079 চি 1901890 1000 ৪11 
[16199790105 1056 090:969 &০ 5/৪4)0 01 1811.5 

ফটারে এবারও অমৃতলালই যোৌগেশের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু গুরুশিষ্যেব অভিনয়-প্রতিযোগিতায় শিষ্যকেই 
পরাজিত হইতে হইয়াছিল। তিন-চারি রাত্রি অভিনয়ের পর 


২২৪ গিরিশচন্দ্র 


ষ্টারের কর্তৃপক্ষ 'প্রফুল্লেরঃ অভিনয় বন্ধ করিয়া! দিলেন; কারণ, 
দর্শক-সংখ্যা মিনার্ভায় দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, আর 
ষ্টারে হাস পাইতে আরম্ভ করিল। এই সময় একজন বিখ্যাত 
সমালোচক উভয়ের অভিনয়ের যে তুলনামূলক সমালোচনা 
করিয়! ছিলেন তাহ] যেমন পাণ্ডিত্যপূর্ণ তেমনি সারগর্ভ | 
তাহার কথাগুলি আপনাদিগকে উপহার দিতেছি__ 


590 1৪ 0186 80৬81068599 ৪00 0192.0%81)02089 
8111)031 108181109 8701) 01111, 40৮ 201069 616 
00696101) 01 61) 01710)5 01 10 6৮০ :)096651169 60 
90196107165. 11100 01081809701 08691) 19 61)9 10/50% 
(010 ৮/11101) 0109 চ/1)018 100001)9111917) 01 (176 1917 1170598 
20100 61)9 ৮6101) 01 169 00180 1101106150108,0107) 19 61619 
08,10019690 60 6810) 109 508109 019 ৮/2% 01 0106 00119]. 
17016 15 0 08,992 01 07796 10706061100 0116015, 16 ০০0 
10৮70567198 170 088016016 %0 0176 07117)9] 02691) 11 
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[)1010106 81700 6116 99101)9 01 100.0081) 61708510691) 
£1%1100 16 1661106 05100999101]. 11108 101709] 01095 
6116 01)010061, চ10119 6106 186660 9100169 61)6 11818001100 0? 
61)9 81090910) ৪0005101610 ০ 6176 01781806015 1169,” 
--17%0507) 116707) 15 06096) 1895. 


অভিনয়-নৈপুণ্যে ২২৫ 


স্বর্গীয় অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও তাহার *রঙ্গালয়ে ত্রিশ 
বৎসর”এ লিখিয়াছিলেন-_*প্রথম রাত্রে গিরিশচন্দ্র যোগেশ 
দেখিয়া যোগেশের এমন একটা ছাপ আমাদের মনে বসিয় 
গিয়াছিল ঘষে অম্ৃতলালের যোগেশ ইহার পূর্বেব আমাদের 
খুব ভাল লাগিলেও তাহার এ বারের যোগেশ সেখানে স্থান 
পাইল ন1। অমৃতলালের ছবি গিরিশপাবু একেবারে বদলাইয়! 
দিলেন। অম্ৃতলালের ক্টম্বরে এমন একট।৷ স্ুরের মাধুধ্য 
ছিল-_যাহা তাহার কণ্টেই স্বাভাবিক বলিয়া মনে হইত, এবং 
সত্যই সেটা তাহার স্বাভাবিক সম্পদ্ই ছিল। আর তাহ 
নিতান্তই অনন্ুকরণীয়। গিরিশচন্দ্র যে অভিনয় করিলেন 
তাহাতে কোনে। স্থরের সংস্পর্শ তো৷ ছিলই না। কিন্তু তথাপি 
তাহা! অমৃতলালের অপেক্ষ! চিত্তাকর্ষক ও মন্মভেদী হইয়াছিল । 
কথার প্রত্যেক ভঙ্িতে, চালচলনে, ভাবের অভিব্যক্তিতে, বয়সে, 
আকারে, গাস্তীধ্যে গিরিশচন্দ্রের যোগেশের পার্থখে অন্বতলালের 
যোগেশ ক্ষাণপ্রভ হইয্না পড়িল। মনে হইল একজন যেন 
যথার্থই যোগেশ, আর একজন যেন যোগেশ সাজিয়াছে ।» 

গ্যারিকের অভিনেতৃ-জীবনেও তাহার শিষ্য ব্যারীর সঙ্গে 
এইরূপই একটি প্রতিযোগিতা স“ঘটিত হইয়াছল । গ্যারিক 
17810106, 19090061)১ 001)8110, 13618601017 ৩1791) 11এর 
ভূমিকায় অদ্বিতায় হইলেও, ব্যারী 102090র ভূমিকায় 
তাধিকতর প্রশংসালাভ করিতে সমর্থ হন। প্রথমতঃ গ্যারিকের 
চেহারায় 130101609 মানাইত না, তারপর ব্যারীর চালচলন 
প্রেমিকের কোমলতায় পরিপূর্ণ ছিল (138105 ৮৮05 99 100101) 
51100110000 09817000085 0] 17101966119 60 
[1067)00156 0010101), ফলে এই হয় বে “রোমিও জুলিয়েটের 

২৪৯ 


২২৬ গিরিশচন্দ্র 


অভিনয় গ্যারিককে কিছু দিনের জন্য বন্ধ রাখিতে হয় । কিন্তু 
তিনি ইহার শোধ লইলেন লীয়রের ভূমিকায় অপুর্বৰ 
অভিনয়ে । তীহার মণন্মভেদী কথায়_- 


“08 700 909১ 500 61010001069 ৮716]. 101010170070699 ১ 
] 106591095০0 500. 1617700007১ ০911090 7010 0111101"617, 
3000 0%/0 1709 100 ৪01)90101)61097),৮-- 


এমন করুণরস প্রবাহিত হয়, আর-_ 

£৮]11)0,0 9106 10790 1961 110৮৮ 91)971)07 (1)8,7 9, ৪11)01069 
09061) 16 15 60 179৮0 2, (15010101959 01110. 
এই অভিসম্পাত-বাণীর 40)8% 81)9 1718 190) ইতাদি বাক্যটি 
গ্যারিক একবার খাদে বলিয়া! ওই পউ্ভ্তিটি পুনর্ববার অতি 
তাব্রস্থরে এমন মন্মভেদী ভাবে উচ্চারণ করিয়াছিলেন যে সমগ্র 
দর্শকবুন্দ ছন্দৌবন্দে গ্যারিকের প্রশংসাবাদ করিতে লাগলেন-_- 


[178 09571) 1)25 1081)0 0101 01107101)6 ৮12) 
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1306 07021001018 00169 210061)01" 61)01)0 

[795 9৫7৮ 11001) 10106 11011,5 
গ্যারিকের হ্যা গিরিশের অবশ্য শিষ্যের কাছে কখনও পরাভব 
স্বীকার করিতে হয় নাই । এক্ষেত্রে শিষ্য বরং গুরুর কাছে 
পরাজয় স্বীকার করিতে খুব গৌরব বোধই করিয়াছিলেন। 
আর একবার সুদর্শন দৃপ্তযুবক অমরেন্দ্রনাথ দত্তও সীতারামের 


অভিনয়-নৈপুণ্যে ২২৭ 


ভূমিকায় বিজয়ী হইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তিনিও প্রৌঢ়, 
শ্থিবির' গিরিশচন্দ্রকে পরাভূত করিতে পারেন নাই। 

পৃর্বেবাক্ত গুরুশিষ্য-সংগ্রামের পরের বৎসর হইতে অস্বৃতলাল 
দীর্ঘকাল পর্যন্ত যোগেশের ভূমিকায় আর অবতীর্ণ হন নাই। 
একবার মাত্র ১৯০৭ সালে যখন আমর দত্ত মহাশয় ফ্টারের 
আযাসিক্টাণ্ট ম্যানেজার হইয়া আসেন, তাহারই একান্ত অনুরোধে 
মিনার্ভার সহিত প্রতিযোগিতায় নামিয়াছিলেন, কিন্ত্ত দুরস্ত ব্যাধি 
তখন তাহাকে অধিকার করিয়া বসিয়াছে, কাল ক্যানসার রোগে 
স্বকণ্ অস্থতলাল তখন বিকৃতক। বলা বাহুল্য এক্ষেত্রেও 
গিরিশ পুর্ববানুরূপ ঘশোর্জনই করেন। 

গিরিশ যোগেশ-ভূমিকার কিঞ্চ্দিভাস স্বরচিত একটি 
প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন, পাঠকের অবগতির জন্য এখানে 
তাহা উদ্ধত করিলাম__ 

“প্রসজক্রমে বলিতে হইতেছে, সহ্গদয় দর্শক বর্তমান 
প্রবন্ধকারের অভিনয়ের অনেক স্থলে প্রশংসা করিয়াছেন। 
কাশিমবাজারে প্রকুল্ল” নাটকের অভিনয়ের কথা! উল্লেখ 
করিতেছি । যখন যোগেশ সববস্বান্ত হইয়াছে, পগিকের নিকট 
মদের পয়সা-প্রার্থী, স্ত্রীকে রাস্তায় পড়িয়া মরিতে দেখিয়াছে ও 
বলিযাছে “আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল ।*__ তাহার পর 
ভগ্নহদয় ও মদ্যপানে জীর্ণদেহ যোগেশ সাজিয়া যখন আমি 
বাহির হইয়াছিলাম ও পা টানিয়।৷ চলিয়াছিলাম, তখন আমার 
এই গমন-ভঙ্গী কাশিমবাজারের মহারাজ। মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী লক্ষ্য 
করেন। অভিনয়ান্তে তিনি এরূপ ছুর্দশাগ্রস্ত একব্যক্তির নাম 
করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করেন--আমি তাহাকে দেখিয়াছি কি 
না? আমি “না' উত্তর করায় মহারাজা বলেন, “আপনার চলন 
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ঠিক তাহারই অনুরূপ হইয়াছিল।” এই প্রশংসায় আত্মতৃপ্তি 
জনম্মিয়াছিল, কাঁরণ আমি যাহা! দেখাইবার চেষ্ট! করিয়াছিলাম, 
তাহা লক্ষিত হইয়াছিল ।” 

গিরিশ যখন অভিনয় করিতেন, মনে হইত যেন তিনিই 
যোগেশ ঘোষ, লোকে নাটকীয় যোগেশের কথ ভুলিয়৷ যাইত। 
যখন বলিতেন, “রমেশ, ব্যাপারীদের কি মর্গেজখান। দেখিয়েছ £” 

রমেশ-_-আজ্ঞে না দেখিয়ে আর করি কি? এখনই 
সাতখানি 11010110101) আস্তো-_ 

তখন গিরিশের “তবে জোচ্চর হয়েছি” বলার সঙ্গে সঙ্গেই 
মুখখানি যেন বিষাদের গাঢ় কালিমায় আচ্ছন্ন হইয়া যাইত । 

“আমিই তোমায় লাথি মেরে, মেরে ফেলেছি” ও সঙ্গে 
সঙ্গে “আমার সাজান বাঁগ।ন শুকিয়ে গেল” কথায় মনে হইত 
যে যোগেশ কি গভীর শোকসাগরে মগ্ন, কিন্তু মমতা বা 
করুণার লেশমীত্র তখন তাহার নাই, সব যেন শুকাঁইয়া 
জমাট হইয়া গিয়াছে । 

যখন বাঁলিতেন, “কোন্‌ যোগেশ ? একি সে ? তখন মনে 
হইত নিজেকেই খুঁজিয়া যেন পাইতেছেন না। যখন বলেন, 
“যেদে। ধর্‌ ধর্‌ঃ তোর কাকাবাবুকে ধর্”” দর্শক বুবিত যে 
যোগেশ রমেশকে চিনিতে পারিয়াছেন। গিরিশের অভিনয়ে 
মনে হইত যে মগ্যপান করিয়াও তাহার সম্পূর্ণ জ্ঞান ছিল, তিনি 
সবই বুঝিতেন, সবই বলিতেন, কিন্তু কাজ করিতে আর চেষ্টা 
ছিল না, নৈরাশ্যে গ| ঢালিয়া দিয়াছিলেন। এই যে নৈক্ষন্্ন ও 
আত্মবিক্রয় ইহ! হরিশের চরিত্র অপেক্ষা স্বতন্ত্র । হরিশের 
অধৈষ্যে 0860 সংঘঠিত হইলেও হরিশ কখনও আপনাকে 
বিসর্জন দেন নাই। এই পার্থক্য গিরিশের অভিনয়েই সম্পূর্ণ 
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পরিস্ফুট হইত। স্বর্গীয় মহেন্দ্র বন্থর হরিশের অভিনয় খুব 
হৃদয়গ্রাহী হইত। কেহ কেহ মনে করিতেন তীহার হরিশ অমৃত 
মিত্র অপেক্ষাও ভাল হইত, যখন বলিতেন “এ বাজ. পড়ছে ।» 
মনে হইত যেন সত্যই বাজ পড়িতেছে। | 

কিন্তু হরিশের ছুঃখ এবং অপমানেও এই অদম্য বৈশিষ্ট্য 
গিরিশের ন্যায় তীহাতেও বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হইত ন1। 
খুন করিতে গুলি ছুড়িবার পরে যখন আসিয়া বলেন, “চুপ” 
_-সে চেহার! ও ভাবভঙ্গী কেহ কল্পনাও করিতে পারেন না। 
পুর্ব্বেই বণিরাছি ব্টারে হরিশের ভূমিকা গ্রহণ করিতেন অস্বত 
মিত্র। ১৮৯৭ সালে গিরিশ প্রথমে হরিশের ভূমিকায় অবতীর্ণ 
হন_-ফ্টারেই অম্বতলালের অনুপস্থিতির সময় । অতঃপর 
মিনার্ভায় রিহার্সেলের সময় (১৯০৫ ) তারান্ুন্দরী প্রভৃতি তাহার 
অত্যদ্ভুত অভিনয় দেখিয়! বলেন, “মশায়, এসব জিনিষ সচরাচর 
দেখান না কেন ?” 

উত্তরে গিরিশ বলেন, «আমি যদি সর্বদাই এরূপ দেখাই, 
তা হলে তোরা থাকিস কোথায়? আমার নিজের বিদ্যা 
দেখাবার তে৷ দরকার নাই, আমার উদ্দেশ্য তোদের সকলকে 
মানুষ ক'রে থিয়েটার আরও লোকশ্রিয় ক”রে তোলা 1৮ 

এইরূপ মনোভাবও পুর্বেবাক্ত ১০বৎসর পধ্যন্ত (১৮ ৮৩-৯২) 
থিয়েটারে ভূমিকা গ্রহণ না করিবার অন্যতম কারণ। 

করুণাময়ের ভূমিকায় এই জীবন-সংগ্রাম আরও মুর্ত 
হইয়াছে । সংগ্রামে সংগ্রামে যখন তিনি বিকৃতমস্তিক্ষ, সদসদ্‌- 
বিচারে অক্ষম, তখনই আপনাকে আয়ত্তে রাখিতে পারেন নাই। 
উভয় অবস্থারই অভিনয় অতি জাজ্বল্যপুর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ 
করিত। গিরিশ করুণাময়ের ভূমিকায় অভিনয় করিতেন 
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অভ্যপ্ত কলাপম্মতভাবে এবং গভীর ভাব লইয়।। চতুর্থ অঙ্কে 
হিরখায়ীকে সম্মুখে দেখিনা “যাও উন্ুন থেকে পাঁশ বেড়ে নিয়ে 
এসো, ক'জনে বসে খাবে। কিন1” বলিয়। তিরস্কার করিয়া কাজে 
বাহির হইয়৷ পড়িয়াছেন। আসিয়া দেখিলেন হিরথায়ী মৃতাবস্থায় 
পড়িয়৷ রহিয়াছে, যাহার! তাহাকে জল হইতে গলায় কলসীব্বাধা 
অবস্থায় লইয়া আসে, তাহার। তাহার শুশ্াষার নিযুক্ত, সরস্বতী 
মেয়ের কাছে “হিরণ রে? বলিয়। মুচ্ছিত। হইয়! পড়িয়া রহিয়াছে ; 
_-করুণাময় প্রবেশ করিয়া “এই যে খুজে পাওয়া গিয়েছে, 
তাইতো বলি আমার শান্ত মেয়ে--রাস্তায় যাবে না, লভ্ভাশীলা 
রাস্তায় যাবে না” বলিতে বলিতে আসিয়। যখন দ্াড়াইতেন, 
দর্শক তখনই তাশ্রুসংবরণ করিতে পারিত না। আবার যখন 
“ম।) মা, অন্ন দিতে পারি নাই, এই যে আক৯ জলপান 
করেছ !”” বলিয়া ঘুণিতাবস্থায় বসিয়৷ পড়িতেন এবং পরক্ষণেই 
গভার শোকে শুক্ষকণে সান্ত্না-নিরত যুবকগণকে বলিতেন, 
“বাছ। মরেছে কেন জানো, ঘ্বণায় মরেছে......... আমিই 
দেখে শুনে বিবাহ দিয়ে ছিলুম, জরাজীর্ণ স্থবির জেনে 
বিবাহ দিয়েছিলুম, বিধবা হবে জেনে দিয়েছিলুম_ বিধবা হঃয়ে 
আমার বাড়ী এল, আমি ছাই খেতে বল্লুম !” বলিয়া এক 
একটা কথ! বলিতেন, মনে হইত যেন অশ্রুধারা নয়, চক্ষু হইতে 
রক্ত মোক্ষণের উপক্রম হইয়াছে । তাহারই বাক্যবাণে 
জর্জরিত হইয়া কন্যা যে আত্মহত্যা করিয়াছে, এই ভাবটি 
অভিনয়ে অতি উজ্জ্বল হইয়! ফুটিয়। উঠিত। আর শিরিশচন্দ্রের 
একটি দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে দর্শকগণের চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়। 
উঠিত, কিন্ত্ত তাহার চক্ষে এক ফোটা জলও দেখা দিত না। এই 
দৃশ্যে গিরিশচন্দ্রের অভিনয়-সম্বন্ধে অপরেশচন্দ্র বলিয়াছেন, 
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“তখন তীহার দেহের সমস্ত রস যেন শুকাইয়া গিয়াছে, 
শোণিতপ্রবাহ স্তব্ধ, নিষ্পলক নেত্রে জমাট বাঁধা মেঘ, কস্বর 
শুষ্ক, ভগ্ন, গভীর ।» গিরিশচন্দ্র এই দৃশ্যে গভীর শোকের 
চিহ্কস্বরূপ মশ্রুধারা ফেলিতেন না কেন, তৎসন্বন্ধে তিনি নিজেই 
বলিয়াছেন, “করুণাময় ষদি এই দৃশ্যে কাদে, তা হ'লে আর 
সে গলায় দড়ি দিতে পারে না।৮ রূপচাদের দপ্তরখানায় মত্ত 
অবস্থায় কন্টাক্ট সহি করা, বেলিফের হস্তে ধৃত ও লাঞ্িত 
হইয়। তাহার বেদনাময় উক্তি, মাতাল মোহিতকে দেখিয়। ঘ্বণার 
অভিব্/ক্তি এবং আত্মহত্যার দৃশ্য প্রভৃতিতে অতি উচ্চ অঙ্গের 
অভিনয়-কৌশল প্রদর্শিত হইত ।॥ প্রত্যেক ভাবে ও কথায় 
তাহার 6%1)০85107, ( মুখ-ভাব ) বদলাইয়া যাইত। জ্যোতির 
বিবাহ-সভায় যেন ঠিক বিব্ভুল হইয়া যাইতেন। তীহার 
অভিনযু-বৌশলের আর একটি বিশেষত্ব ছিল, তিনি কখনও 
চীহুকার করিতেন ন1। মেট্রপলিটান ইন্ষ্িটিনশনের প্রিন্সিপাল 
ম্রপপ্ডিত এন্‌, এন্‌. ঘোষ মহাশয় তাহার সম্পাদিত ইগডয়ান্‌ 
ন্যেশন কাগজে লিখিয়টিলেন (১৪৯ আগষ্ট ১৯০৫ )-- 
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বেলিদানে, করুণাময়ের ভূমিকায় গিরিশচন্দ্রের অভিনয় 
দেখিয়া স্বিখ্যাত দ্বিজেন্দ্রলাল বায় বলিয়াছিলেন, “সার হেনরি 
আর্ভংকে দেখেছি, গিরিশবাবুর অভিনয় তার চেয়েও অদ্ভুত । 
সামাজিক নাটকে এরূপ বন্ততন্ত্-বিষয়ীভূত ব্যাপারে সাঁর হেনরি 
গিরিশববুর ন্াঁয় কিছুতেই পারতেন না।” 
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করুণাময়ের ভূমিকায় অঙ্ধেন্দুশেখর, অমৃত বস্তু, অমর দত্ত, 
স্থরেক্দ ঘোঁৰষ ও চুনীলাল দেপ মহাশয়দের অভিনয়ও ভাল 
হইত কিন্তু গিরিশের হইত অননুকরণীয় এবং আর সকলের 
মধ্যে অদ্ধেন্দুবাঁবুরই হইত তীহার পরে । 

আর যোগেশের ভূমিকায় গিরিশচন্দ্র এবং অনৃতলাল ভিন্ন 
অদ্েন্দুশেখর, অমরেন্দ্রনাথ, স্বরেন্দ্রনাথ, প্রবোধ ঘোষ প্রভৃতিও 
এ-ভূমিকায় স্থখ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তবে গিরিশের 
সহিত অন্য কাহারও তুলন৷ হয় ন1। 

বস্ততঃ যোগেশ এবং করুণাময়ের অভিনয়ে গিরিশ 
নিজেকেই নিজে ছাড়াইয়। যাইতেন । 

30110 0010019 অভিনয়েও গিরিশের কৃতিত্ব কম পরিলক্ষিত 
হইত না। দুই-একটি দৃষ্টান্ত দিয়াই এই অধ্যায় শেষ করিব। 

মিনার্ভ। থিয়েটারে “জনা” নাটকের অভিনয়ে তিন রাত্রি 
বিদূষকের ভূমিকার অবতীর্ণ হইবার পর অদ্ধেন্দুশেখর এমারেজ্ড 
খিয়েটারে চলিয়া যান। এই ভূমিকায় অদ্ধেন্দুশেখর এত যশ 
অর্জন করিয়াছিলেন যে তিনি হঠা চলিয়৷ যাওয়ায় গিরিশ- 
চন্দ্রকে একটু ভাবনায় পাড়তে হুইয়াছিল। অবশেষে তিনি 
নিজেই এই ভূমিকায় অবতীর্ণ হইলেন। রহস্যপুর্ণ শ্লেষোক্তিতে 
গিরিশচন্দের অভিনয়ে এমন ভক্তিরস ফুটিয়৷ উঠিত যে অতঃপর 
অদ্ধেন্দুশেখরের বিদুষককে অত্যন্ত তরল প্রকৃতির বলিয়া! মনে 
হইত। 

“নাম কিনা কংস।রি, দানবারি, আরির একেবারে কেয়ারি 1৮ 

“যদি এহিক স্থুখ চাও, হরির নাম যেথা হয় কাণে আঙুল 
দাও |” 

গিরিশচন্দ্রের বিদুষকের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া 


অভিনয়-নৈপুণ্যে ২৩৩ 


শ্রোতৃবর্গ হাসিতেন বটে কিন্তু ভস্মাচ্ছাদ্দিত বহ্ছির মতই 
তাহার অন্তরালে লুক্কায়িত ভক্তিরসে আধ্ুত হইয়া! তীহারা 
আানন্দাশ্রুও বর্ণ করিতেন। বিদুষকের ভূমিকায় গারশ- 
চন্দ্রের অভিনয় ম্মরণ করাইয়। দেয় তাহার সেই মুণ্তি, যে মুপ্তিতে 
তিনি অন্তরে অসীম ভাক্ত অথচ বাহিরে ক্ুন্রভাব লইয়1 তাহার 
গুরুদেবকে আহত করিতেন। বিদুষকের ভূমিকায় গিরিশ- 
চন্দ্রের অভিনয় দেখিয়া সকলে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন। 
তবে এ কথ! ঠিক যে আবুহোসেনের কি জলধরের ন্যায় হাস্য- 
রসিকের ভূমিকায় গিরিশচন্দ্র হয়ত অদ্ধেন্দ্ুশেখরের মত সাফল্য 
লাভ করিতে পারিতেন না । 
আর একটি চরিত্র করিম চাঁচা । এমন হাম্তরসিক, প্রভৃভক্ত 
এবং স্বদেশানুরাগী চরিত্র বড় বিরল। এক সঙ্গে হাসি-কান্সার 
অভিনয় করা অসাধারণ ক্ষমতার পরিচায়ক'। করিম চাচার 
ভূমিকায় গিরিশচন্দ্রের অভিনয়ে দর্শকের মুখে হাসি ফুটিত 
বটে কিন্তু চক্ষু অশ্রপুর্ণ হইয়া যাইত। তিনি যখন বলিতেন, 
“জুতার মন্ তখন বুঝি নাই” শ্রোতৃবর্গ হাসিলেও তাহাদের নয়ন 
অশ্রুসিক্ত হইয়! উঠিত। “জনাব এ বাঙ্গালার তিন জনের যদি 
দু”মত দেখাতে পারেন তবে নাকে খত দিয়ে আফিং খাওয়া ছেড়ে 
দিব,” “বেইমানীর সাজ। থাকলে সারি সার মুণ্ড গড়াতো » 
প্রভৃতি গিরিশচন্দ্র এমনি ভাবে ৰবলিতেন যে দর্শকগণ হাসিয়। 
উঠিত বটে, কিন্তু পরক্ষণেই অশ্রুতে তাহাদের চক্ষু ভরিয়া 
উঠিত। স্ুহ্ৃদ্বর অবিনাশবাবু বলেন, “সিরাজদ্দৌলাকে পলায়নের 
“সুযোগ প্রদানের নিমিত্ত করিম চাচা যখন নবাঁবের সহিত পোষাক 
বদল করিলেন এবং নবাব প্রস্থান করিলে স্বয়ং নবাবের বেশে 
গমনকালে পুনরায় পশ্চাতে চাহিয়া সিরাজের উদ্দেশে 
৩) 


২৩৪ গিরিশচন্দ্র 


সিংহাসনকে তিনবার কুমিস করিতেন-_তখনকার গিরিশচন্দ্রের 
ভক্তিকরুণরস মিশ্রিত সেই নির্বাক অভিনয়-দর্শনে কেহই 
অশ্রুসংবরণ করিতে পারিতেন না ।৮ 

শুনিয়াছি গিরিশচন্দ্রের কঞ্চুকি ভূমিকায়ও ভক্তের বিশ্বাস 
অতীব আশ্চর্য ভাবে ফুটিয়। উঠিয়াছিল। বিল্বমজলের সাধক 
চরিত্রেও ভগুসাধুচরিত্র আশ্চধ্যভাবে প্রদশিত হইত। আবার 
সেবাধন্মপরায়ণ রঙ্গলাল চরিত্রেও গিরিশচন্দ্র এমন রহন্য-জড়িত 
গভীর ভাব ও দেশাত্মবোধ ফুটাইয়! তুলিতেন যে তাহার তুলন৷ 
আর কোথাও মিলে না। এই চরিত্রের অভিনয়ে গিরিশচন্দ্র যে 
দক্ষতা প্রদর্শন করিতেন তাহা সত্যই বিস্ময়কর । 

রামকৃষ, অবতার চিন্তামণির অভিব)ক্তিও অতি স্থন্দরভাবে 
পরিস্ফুট হইয়া উঠিত। চিন্তামণি বলিতেছেন “নাহং নাহং 
নাহং তুহু তুঁহু তু” গিরিশচন্দ্রের অদ্ভূত ভাবে যেন দর্শক 
একেবারে স্তম্তিত হইয়! যাইত । গিরিশ-চিন্তামণির নিকটে 
কালাপাহাড়-বেশী দক্ষ অম্বতলালও নি্পভ হইয়া যাইতেন। 

মৃত্যুর ছুই বুসর পুর্বে গিরিশ মিনার্ভায় চন্দ্রশেখরে' 
চন্দ্রশেখরের স্ুমিকাঁয় অবতীর্ণ হইতেন। প্রবাস-প্রত্যাগত হুইয়৷ 
বাড়ীতে যখন দেখিলেন বন্দুক, লাঠি মশালের চিহ্ন বর্তমান, 
ভৃত্য আসিয়! যখন দুঃসংবাদ দিল, তখন *শৈবলিনী নাই” বলিয়া 
যে ভূমিতে বসিয়া পড়িতেন তাহা! দেখিয়। দর্শক পিস্মরে 
একেবারে অভিভূত হইত। 

আমরা সংক্ষেপে গিরিশচন্দ্রের নাট্য ও অভিনয় প্রতিভার 
আলোচন৷ করিলাম । শিক্ষাপ্রদানেও তাহার অসাধারণ ক্ষমতা 
ছিল। ন৷ট্যাচার্য্য অমৃত বন্থু বলিতেন, “অর্ধেন্দু ছিলেন 91100] 
[198667, গিরিশ কলেজের প্রোফেসার”___অর্থা ছোটখাট 


অভিনয়-নৈপুণ্যে ২৩৫ 
বিষয়ে তিনি বিশেষ মাথা ঘামাইতেন না, কিন্তু উচ্চকলা সম্বন্ধে 
শিক্ষার বিরাম ছিল না৷ । যাহাকে দেখিতেন উচ্চকলা ধরিতে 
পারে না, তিনি বলিতেন, “তুমি যে রকম করিতেছ তাহাই কর, 
এখন শিক্ষা দিলে তুমি পারিবে না, আর তোমার নিজেরটাও 
নষ্ট হইবে ।» লেডা ম্যাক্বেথ স্বামীর পত্রখানি লইয়! কি ভাবে 
রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিবে সেই 103081টি নাকি তিনকড়ি দাসীকে 
প্রায় শতাধিকপার দেখাইয়াছিলেন। ক্রাইভের 4. 12100, 
1)9/010665 ০191১৮ কথাটি ক্ষেত্রবাবুকে প্রায় পোনর বার 
দেখাইতে হইয়া ছিল। শিক্ষাদান-বিষয়ে তাহার অদ্ভুত ক্ষমতা- 
সম্বন্ধে আমি গিরিশ-প্রতিভাঁর আলোচনা কদিয়াছি। এক 
অদ্ধেন্দুশেখর ব্যতীত বঙ্গরঙ্গমঞ্চের সকণ শভিনে হাই ছিলেন 
গিরিশের ছাত্র । প্রতিদ্বন্দ্রী হইয়াও অমুত বস্থ মহাশয় সর্ববদাই 
তাহাকে সেই সম্মান দিতেন__ 

“সাথী, মিত্র, গুরু, তুমি, প্রণমি লুটায়ে ভূমি 

চিরশিষ্য-তরে স্থান কিছু রাখিও চরণে ।৮ 

গিরিশচন্দ্র ধর্মদাস স্থুর মহাশয়ের দ্বারা বৈজ্ভ্কানিক উপায়ে 
দৃশ্যাদির উন্নতি বিধানে বত্বান্‌ ছিলেন। স্থরসংযৌজনায় তিনি 
মদন বশ্মণ, রামতারণ সান্যাল, দ্েবকণ পাগ্চী প্রভৃতির সহায়ত! 
লইতেন। নৃত্যাদি-শিক্ষা-পরিচালনায়ও রামতারণ সান্যাল, কাশী 
চট্টোপাধ্যায়, রাণুবাবু ও নৃপেন বস্থু শ্রভৃঠি গিরিশচন্্রকে 
সাহায্য করিতেন। [191০-00এর দিকেও তীহার বিশেষ 
দৃষ্টি ছিল। নাট্যশালার সব্ববাঙ্গীন উন্নতিই তাহার কাম্য ছিল। 
কিন্তু এক জাবনে তাহ! সর্ববব্ষিয়ে সুসম্পন্ন করা সাধ্যাডস্ত নয়। 
আজকাল [৪79-0]) প্রভৃতি বিষয়ে আরও উন্নতি হইতেছে । 
দৃশ্টপটও এখন ক্রমেই ভাল হইতেছে। 


২৩৬ গিরিশচন্দ্র 


গিরিশ বরাবরই ভাব-গভীর ন।টক লিখিতেন, তিনি রজালয়কে 
ধন্মমন্দির ও জাতীয় শিক্ষায়তনে পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন । 
এক সময়ে তাহ! হইয়াছিলও 7 কিন্তু মাঝে শ্লেষাতক প্রহসনা'দতে 
রঙ্গালয়ের গান্তীধ্য ক্ষুন্ন হয় । “ক্ল্যাপ” ও “এনকোরের' প্রাবল্য 
ইল, রঙ্গালয়ে চটুলতা প্রবেশ করিল, গিরিশ ক্ষুব্ধ হইলেন। 
কিন্তু ইহা সত্বেও ফ্টারের স্বস্ণয় অমৃত বস্ত্র প্রমুখ অধ্যক্ষগণ 
রজমঞ্চে শৃঙ্খলা রক্ষ// করিতে যত্বের ত্রটা করেন নাই। 
অতঃপর স্বর্গীয় অমর দত্ত “আলিবাবা” প্রভৃতি গীতিনাটক 
ও নানারূপ চুল প্রহসনে ফ্টেজের আবহাওয়। সম্পূর্ণ পরিবন্তিত 
করিয়া ফেলেন। এই সময়েও গিরিশ “ভ্রান্তি, 'সত্নাম” 
পাণুবগৌবব, পগিরাজদ্দৌলা”, “মিরকাশিম”, "শাস্তি কি শান্তি 
প্রভৃতি ভাব-বুল নাটক লিখিয়। জাতির সেব! করিতে ক্রটা 
করেন নাই । ইতিমধ্যে গিরিশ অন্থস্থাবস্থায় যখন বারাণসীধামে, 
' ফ্টেজের অবস্থা-সন্বন্ধে ষ্টার থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী অমৃত বন্ 
মহাশয় তাহাকে লেখেন (১৯১০) 

“আপনার অত্ুল-প্রতিভ। ও প্রকৃতি-সিদ্ধ আত্মশক্তি এবং 
আমার সধত্ব-সেব৷ বঙ্গীয় নাট্যশালাকে অবভ্ঞ্ঞার পদাাসন হইতে 
যে গৌরবের সিংহাসনে তুলিয়াছিল, সে সিংহাসন টলটল 
করিতেছে, বর্তমান নটকুল আপনার মাথা আপনি কাটিতেছে 
আর এশিক্ষিত' বঙ্গীয় দর্শককুল তালি বাজাইয়৷ সেই মস্তক 
ভক্ষণ করিতেছেন আর দিথিজয়া নাট্যকারগণ নিত্য নূতন 
ছুচোঝ্জি ছাড়িয়া রজমঞ্চ আলোকিত করিতেছেন। এসময়ে 
আপনার স্বাস্থ্য ভঙ্গ রঙ্গভূমির পক্ষে অমঙ্গলের উপর অমঙ্গল ।” 

প্রত্যুত্তরে গিরিশ তাহাকে লেখেন-__ 

“থিয়েটারের উন্নতি-অবনতি লইয়৷ এখন আর আক্ষেপ 


অভিনয়-নৈপুণ্যে ২৩৭ 


কর! বুথা। আমার দ্বারা আর থিয়েটারের উন্নতি হইবার 
সম্ভাবনা কি? নাটক লেখা হইতে পারে, ভগবানের কৃপ৷ 
থাকিলে উৎকৃষ্ট হইতে উত্কৃষ্টতর নাটক হইতে পারে * কিন্ত্ত 
থিয়েটারের উন্নতি নার আমার দ্বারা সম্ভব নয় ।--*-**-*০০০** 
সময় চলিয়। গিয়াছে, আরতো| ফিরিয়া পাইবার নয়। 47079107709- 
এর হাততালিতে নাটকের গুণাগুণ-বিচার প্রথম “ফ্টারেই হয় । 
“ষ্টার, পথপ্রদর্শক হওয়ায় অন্ত থিয়েটার পথ পাইল ; এবং ক্রমে 
ক্রমে তাহাই চলিবে, নিবারণ কে করে ! ধরো-_যদি এখন 
একটি উতুকুষ্ট নাটক হয়, তাহ! অভিনয় কে করিবে ? শিক্ষিত 
অভিনেতা অভিনেত্রী কয়জন আছে ? যদি না থাকে, নাটক 
সাধারণে কিরূপে বুঝিবে যে অঙ্গের নাটক হইতেছে তাহা 
সাধারণে বোঝেঃ অভিনেতা অভিনেত্রীও সেই নাটকের উপযুক্ত, 
স্থতরাং সে সকল নাটক আর সাধারণের নিকট ছুচোবাজী নয়, 
উত্কৃষ্ট তুবড়ি। কে এমন 71001660” আছে ষে বসিয়া 
বপিয়। শিক্ষিত দল প্রস্তুত করিবে? কে শিক্ষক আছে 
শিখাইবে ই এখন উন্নতির আশ! কল্পনা! করা স্বপ্নে রাজ। 
হওয়ার স্তায়। অনেক শিক্ষা তুমি আমার নিকট পাইয়াছ, 
আমার আর একটি কথ শুন- এক যজ্ে ছুই ফল কখনও 
হয় না। আয়াস, মান, কর্তৃত্বভার_-এ সকল সৎকার্ষ্যের বিষম 
অন্তরায়, ইহার! বিবাদ সৃষ্টি করিতে পারে, কিন্তু কার্যের 
হক্তারকই হয়।” 

এই ছুইখা!ন পত্র হইতেই গিরিশচন্দ্রের রজমঞ্চ সাধনার 
আভাস পাওয়৷ যায়। গিরিশ বঙ্গরঙগমঞ্চ গঠন করিয়াছেন, 


১ ইহার পরেও শ্রেঠ দুইখানি নাটক 'অশোক” ও “তপোবল' রচিত ও 
অভিনীত হয়। 


২৩৮ গিরিশচন্দ্র 


প্রায় অদ্ধ শতাব্দীকাল অমরনাট্যগ্রন্থে উহাকে সঙ্ত্রীবিত 
রাখিয়াছেন, এব উহার আদর্শ সম্বন্ধে এইরূপ উচ্চভাব পোষণ 
করিতেন । অমৃত বন্থু মহাশয়ও বলিতেন__কাধ্যক্ষেত্রে 
মামরা ছিলাম মন্ভুর, মার গিরিশচক্দ্র ছিলেন রাজমিস্ত্রী, আমরা 
তাহাকে তাগাড় মাখিরা দিয়াছি আর তদ্দার তিনি যে অপুর্ব 
সৌধচুড়া শিশ্মাণ করিয়া গিয়াছেন তাহা চিরকাল তাহার 
কীর্তিকথা ঘোষণ! করিবে 1” কিন্তু, হার ! নাট্যজ্যোতিক্ষমণ্ডলের 
মধ্যাহ্ৃ-ভাস্কর আজ চিরাস্তমিত। উদ্ভ্বল নক্ষত্ররাজিও এঞ্ুমে 
ক্রমে মান ও অপস্যহ হইতেছে, নাট্যশলার আর দীপশিখা 
এখন জ্বলে না, হমস। আসির! উহাকে হাচ্ছন্ন করিয়। ফেলিয়া্চে, 
গিরিশ-স্ষ্টি কি বিলুপ্ত হইবে ? 

আবার কবে সেই আলোকরশ্মি দাপ্ত হইয়া উঠিবণে? আখাঁর 
কবে পার্জালার এই গৌরবময় শিক্ষাপ্রশিষ্ঠীনটি গড়িয়া উঠিবে ? 
আমর। পে দি'নর প্রতীক্ষারই বসিয়। আছি। 


সঙ্গীত-রচনায় গিরিশ 
চত্র্থ অন্যয।স্ত 


সঙ্গীত-রচনায়ও গিরিশের অসাধারণ শক্তি ও আন্তরিকতা 
পরিলক্ষিত হইত । তীহার নাটকে অসংখ্য গান রচন! করিয়! 
তিনি উহা সকলের হৃদয়গ্রাহী ক'রয়াছেন। গানগুলি খাঁটি 
বাঙ্গালার গান। প্রায় সকল সঙ্গীতেই বাঙ্গালার প্রাণ্র পরিচয় 
পাওয়া যায়। অধিকাংশ গানই ভক্তি ও প্রেমরসাশ্রিত । 

একদিন চণ্ডীদাস ও রামপ্রসাদ যে স্থুরেব তালে বাঙ্গালার 
মাঠঘট বন্কৃত করিতেন, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, দাশরথি 
রায়ের যে গানে ভক্তহ্দদয় বাঙ্গালীর প্রাণ আনন্দে নৃত্য 
করিয়া উঠিত, যে গানে বঙ্গবাসী নানা কম্মের ভিতরেও 
মায়ের সান্ডুনা পাত, হায়! জাশীয়ভানবড্জিত যুগে বন্ুর্দিন 
আমরা সে গান আর শনি না, শুনিতে চাত না। আমর! 
যেন সবই হারাইরাডি, বাঙ্জালীর সব সম্পদ্গি খোয়াইয়াছি | 
বাজালী কৰিব নামও মেন বিস্যাতির গতলগর্ভে বিলীন হইয়াছে । 

এই দুর্দিনেও গিরিশেব যুখে বাঙালী আবার একদিন 
বাঙ্গলার গান শুনিধাছিল । বামপ্রসাদের ধারা আবার গিখিশ- 
চন্দে জাগিয। উঠিয়াছিল। এ সন্গান্গ বাঙ্গালাব গীতিকবিতার 
অপুর্ব সমালোচক ভক্ত চিত্তবগুনের কগাই বার বার আমাদের 
কাঁণে ঝন্কত হইতেছে-__ 

“গিরিশচন্দ্রকে আমি মহাকবি বলি কেন? যার কবিতায় 
ধন্্ন নাই, সে কবি অধিক দিন বাঁচে না। মহাকবি বলি 
কাকে? ধীর কবিতায়, মীর রচনায়, ধীর সঙ্গীতে জাতীয়ত। 


২৪০ [গরিশচন্দ্র 


আছে, ধন্্ন আছে তাহাকেই বলি মহাকবি । চণ্তীদাস হইতে 
ঈশ্বর গুপ্ত পর্যন্ত আমি আমার “নারায়ণ” পত্রে দেখাইয়াছি-_- 
কবিতার মধ্যে জাতীয়তার কত বার উত্থান-পতন হইয়াছে । 
চণ্ডীদাসের পর মহাপ্রভুর সময়ে এই ভাব বিশেষ জাগিয়। 
তাহার পরে আবার ভারতচন্দ্রের সময়ে অনেকটা মলিন হইয়া 
যায। পরে রামপ্রসাদে আবার জাগিয়া উঠে_ আবার বহুদিন 
পরে গিরিশচন্দ্রে তাহ! জাগিয়া উঠিয়াছিল |” 
রামপ্রসাদের ন্যায় গিরিশচন্দ্রও ছিলেন শাক্ত কবি। 
রামপ্রসাদ বলিতেন__ 
“প্রসাদ কভু ভয় করে ন! মাঁয়র অভয় পদের জোরে 1” 
গিরিশও বলিতেন - 
নেচে নেচে চল্‌ মা শ্যাম 
দুজনে তোর সঙ্গে যাবো, 
দেখবো রাজ চরণ দুটা 
বাজ্বে নুপুর শুন্তে পাবে । 
ঘোর আধারে ভয় বা কারে? 
ডাকবো শ্যাম অভয় যারে 
ওমা ঝলে যাবো চলে 
মাবলে মোর প্রাণ জুড়াবে। ॥ 
গিরিশ বলিতেন “বেটীকে গাল ভ'রে চেঁচিয়ে য। চাইবে! তাই 
পাব” চাহিলেই পাইতেন বলিয়াই সব ভার তাহার উপর 
দিয়াই নিশ্চিন্ত হইয়। গিরিশ গাহিতেছেন-__ 
আমায় নিয়ে বেড়ায় হাত ধরে ; 
যেখানে যাই সে যায় পাছে, 
আমায় ব'ল্তে হয় না জোর ক'রে। 


সজীত-রচনায় গিরিশ ২৪১ 


মুখখানি সে যত্তে মুছায়, 
আমার মুখের পানে চায়, 
আমি হাস্লে হাসে, 
কালে কাদে-_ 

কত রাখে আদরে । 
আমি জান্তে এলাম তাই 
কে বলে বরে আপন রতন নাই 
সন্যি মিথ্যা দেখ্ন। কাছে 

বল্ছে কথ। সোহাগ ভরে ॥ 


ম! জগঙ্জননী রামপ্রসাদকে কন্যাবেশে বেড়ার বাঁধিয়। 
দিয়াছিলেন, আর গিরিশচন্দ্রও মায়ের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর 
করিয়৷ নিশ্চিন্ত ছিলেন । 

আবার অন্যত্র শ্যামাভক্ত গিরিশ অঠিমান-ভরে গাহিতে- 
ছেন-_ 


মা বলে মা ডাকৃছি কত-_ 
বাজে নাকি ম৷ তোর প্রাণে ? 
পাধাণী পাষাণের মেয়ে, 
বাবা ঝলে ডাকৃবে! এবার প্রাণ য'দ না মানে। 


ঠিক রামপ্রসাদও এই ভাবেই গাহিতেন-_ 


“রামপ্রসাদ বলে এবার মোলে 
ডাক্বে। সর্ববনাশী বলে। 

তুমি গে। পাষাণের স্থতা 

আমার যেদ্সি পিতা। তেন্দি মাতা» 


৩৯ 


হর গিরিশচন্দ্র 
শন্যত্র আবার গিরিশ আনন্দ-ভরে গাহিতেছেন-- 


আমার পাগল বাব! পাগলী আমার মা, 
আমি তাদের পাগলী মেয়ে, আমার মায়ের নাম শ্যাম! । 
রামপ্রসাদের ন্যায় গিরিশও প্রকৃত ভক্ত ছিলেন, তাহার 
নিকট শাক্ত-বৈষ্ণবের প্রভেদ কোথায়? প্রকৃত ভক্ত শ্যামার 
ভজন করিতে করিতে শ্ঠামমুণ্তি নিরীক্ষণ করেন। গিরিশের 
ত্রক্জ বিহারে” শ্রীরাধার মুখে এইরূপ সঙ্গীতে পাষণ্ডেরও 
হৃদয় বিগলিত হয়-__ 
ধরম করম সকলি গেল গো, শ্যামাপুজা মম হলো! না, 
মন নিবারিতে নারি কোন মতে, 
ছিছি কি জবাল৷ বল” না । 
কুন্থুম-অগ্জলি দিতে শ্রীচরণে 
ব্রিভঙ্গিম ঠাম পড়ে সখী মনে, 
গীত বসনে হেরিল নয়নে 
ভাবিতে দিগ্বসনা । 
ভাবি নরমালী কালী অসি-করে, 
হেরি বনমালী বাঁশরী-অধরে, 
ব্রিনয়ন। ধ্যানে বঙ্কিম নয়নে 
হেরি হই সই বিমনা। 
একি লো একি লো ছলন৷ ! 
মোরে নিদয়া৷ হর-ললন৷ ॥ 


এই গানের সহিত রামপ্রপাদের সেই গানটিই মনে হয়-_ 


“এ যে কালী কৃষ্ণ শিব রাম 
গকল আমার এলোকেশী ; 
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শিবরূপে ধর শিঙ্গা, 
কৃষ্ণরূপে বাজাও বাঁশী; 
ওমা রামরূপে ধর ধনু 
কালীরূপে করে অসি।” 


গন্যত্রও গিরিশ আবার শৈব ও ভাগবতের পার্থকা বিদূরীত 
করিয়। গাহিতেছেন-_ 


হরি হরি হরি 
হর হর হর ! 
কায়ে কায়ে মিললো ভালো ***-** 


কখনও বা আমর! চৈতন্তলীলার মধুর সঙ্গীতে বৃন্দাবনের দৃশ্য 
সম্মুখে দেখিয়া স্তস্তিত হই-_ 
কাহা মের! বুন্দাবন, কাহা! ষশোদ। মায়ি, 
কাহা! মেরা নন্দ পিতা, কাহ। বলাই ভাই । 
কাহ! মেরি মোহন মুরলী, 
প্রীদাম স্দ্রাম রাখালগণ কাহামে পাই। 
কাহা মেরি যমুন৷ তট, 
কীাহা মেরি বংশীবট, 
কাহ। গোপ-নারী মেরি, কীহা হামার! রাই । 


মাবার নিম্নলিখিত গানটিতে ভাগবতের ভক্তিরস উথলিয়া উঠে_ 


রাই কালে ভালবাসে না, 

কালো দেখে বলেছিল কুপ্তজে যেন আসে ন!। 
রূপের বড় গরব করে রাই-_ 

দদ্খবে। এবার মন যদি তার পাই; 
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এবার গৌর হয়ে ধ'রব পায়ে 
আরতো কালো র'ব না। 
বড় অভিমানী রাই, 
বাশী ছেড়ে কেঁদে ফিরি তাই; 
যোগিবেশে ফিরবে! দেশে ঘরে ত মন বসে না। 


আবার নিম্নলিখিত গান আমর সন্বিত্রই শুনিতাম 
কেশব কুরু করুণ। দীনে কুঞ্জকাননচারী, 


মাধব মনোমোহন মোহন মুরলাধারী ! 
হরি. বল হরি বল হরি বল মন আমার*'** 


অন্য দিক্‌ হইতে এই গানটিও কি স্থৃন্দর__ 


ঘরে কি নাই নবনা ? 
কেন অমন ক'রে পরের ঘরে চুরি করিস্‌ নীলমণি ! 


এবংবিধ গান গিরিশ যেখানে-সেখানে প্রচার করেন নাষ্ট। 

তাহার বৈশিষ্ট্য ছিল, ষে ব্যক্তির মুখে যে সময়ে যে সঙ্গীতটি 
মানাইত, তিনি স্থানকাল-ভেদে তাহাই রচনা করিতেন। 
“সণালিনীর অশিক্ষিত! পানী গাহিতেছে__ 

আমি নবীন পাট্নী, 

কিসে অকুল পাথার হ'ব পার? 

আমার ছোটতরী-_ বোঝাই ভারী 

কুল ছাড়। সই হ'ল ভার। 


আবার 'সীতারামের' বিদূষী সন্ন্যাসিনী জয়ন্তী গাহিতেছেন__ 


উদার অন্বর শূন্য সাগর শূন্যে মিলাও প্রীণ। 
শুন্যে শূন্যে ফোটে কত শত ভুবন, 
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তারক! চন্দ্রমা কত শত তপন । 

শৃন্তে ফোটে অভিমান, 

অহম্‌ অহম্‌ ইতি শুন্যে বিভাসিত-_ 

শূন্যে বিকশিত মনোবুদ্ধি চিত, 

মদ মাসধ্য ভাক্ত ভোজ্য শুন্য সকলি এ ভাণ। 


গানটিতে একেবারে মদ্বৈতৈ জ্ঞানের জলন্ত ছবি। অ৩বে 
প্রথমটিরও ভাব কম নয়। 


আবার কলঙ্ক-ভয়হীন জোবি গাহিতেছে__ 
কলঙ্ক যার মাথার মণি কোমল প্রাণে ভারই সয় । 


'মশো.কর* দ্রেবীর মুখেও আবার একটি চমণ্কার ভাৰ 
আরোপিত হুইয়াছে___. 


কিনিছে বিকিয়ে দিয়ে, ধরেছে ধর! দিয়ে, 
এ সাধের খেল! দিয়ে-নিয়ে, নয় শুধু নিয়ে; 


আবার শত্মত্যাগী ভক্ত কুণাল গাহিতেছে-__ 


নিদারুণ বন্ধন কত দ্রিন সহিব 
ত্রিতাপ-দহনে কত দিন দহিৰ 
পান্থবাসে কত রহিব ? 


গিরিশচন্দ্ের কোন কোন সঙ্গীতে নাটকের গতি বন্ধিত বা 
নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে; যেমন “বুদ্ধদেব নাটকে কুচ্ছসাধনায় 
তাহার দেহ ক্রমশ:ই ক্ষীয়মাণ, তাহাকে দেহত্যাগের পথ 
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হইতে ফিরাইয়া৷ আনিয়া মধ্যপথ অবলম্বন করাইতে হইবে, 
দেববালার মধুরকণ্টে গান সংযোজিত হইল-_ 
আমার এ সাধের বীণে 
যত্তে গাথা তারের হার, 
যে যত্বু জানে বাজায় বীণে 
উঠে স্ধা অনিবার | 
বিল্বমঙ্গল যখন “কোথ| যাব, কে দেখাবে আলো” বলিয়! 
দিশাহারা, তখন পাগলিনীর মুখে গুরুবরণের ইঙ্জিত হইল-_ 


আমায় নিয়ে বেড়ায় হাত ধ'রে! 


এইরূপ বিল্বমঙ্গল ও চিন্তামণিকে চেতন! দিবার জন্যই 
টহুলদারদিগের সঙ্গীতের অবতারণ|_- 
মিছে আর কেন মায়! 
কাঞ্চন কায়া তো৷ রবে না। 
আবার মেনকার সম্তোগে উন্মন্ত বিশ্বীমিত্র যখন আত্মবিস্মৃত, 
একটি ছোটগানে ব্রহ্ষণ্যদেব তাঁহাকে আত্মচেতনার ইঙ্গিত 
প্রদান করেন-_- 
আপনাকে চেন আগে, চিনবে আমায় 
তা'রপরে__ 
দেখছো কি এদিক ওদিক 
দেখো কে আছে ঘরে। 
এইরূপ কত গানের নাম করিব। গিরিশের সমস্ত গানই 
মার্ববঞ্জনীন। 
রাম রহিম ন! জুপ্দা করো দিল্‌কো স্লীচ্চ। রাখে! জী। 
হাজি হাজি করতে রহো', ছৃনিয়াদ/রী দেখো! জী । 
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যেমন হিন্দু-মুসলমান একসজে গাহিতে পারে, তেমনই, 
সর্ববধন্মান্ুগত ব্যক্তিই সমস্বরে আত্মনিবেদন করিতে পারে-__ 
হে দীনশরণ শরণ বন্ধন মোচন 
তাপে তাপ বার" ভ্রিতাপ বারণ ॥ 


রামপ্রসাদের মেনকা যেমন গাহিতেন-_ 
“গিরি এবার আমার উম! এলে 
আর উম! পাঠাব না। 
বলে বলবে লোকে মন্দ 
কারো কথ! শুন্বে! না ।” 


গিরিশের “আগমনী” সঙ্গীতও বাঙ্গালীর চিরন্তন ভাবধার! কেন্দ্র 
করিয়াই প্রবাহিত । 
কুম্বপনে দেখেছি গিরি, 
উম! আমার শ্মশানবাসী-- 


গানটিতে স্বামিগৃহে অকল্যাণ আশঙ্কা করিয়া স্নেহময়ী মাতার 
প্রাণের কি গভীর কাতরতা ! আবার কন্যান্পেহ যেমন 
একদিকে খুব পরিস্ফুট, উমার পতিপ্রেমেরও কি জলন্ত ছবি 
উহ্হাতে প্রতিভাত ! উমাকে দেখিয়। গিরিরাণী যখন বলেন-_ 
ওমা কেমন করে পরের ঘরে ছিলে 
উমা বল্‌ মা তাই। 
কত লোকে কত বলে, শুনে ভেবে মবেযাই। 
মার প্রাণে কি ধৈর্য্য ধরে, 
জামাই নাকি ভিক্ষা করে ; 
এবার নিতে এলে ব'লব হবে, 
উম আমার ঘরে নাই ॥ 
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যিনি জগৎশুদ্ধ নারীকে পতিপ্রেম শিখাইতে স্বামিসহ শ্মশান 
বাসিনী, .তিনি মায়ের উপরই দোষ চাপাইয়া স্বামীর পক্ষ 
সমর্থন করিয়। উত্তর করিলেন-__ 

তুমি তো মা ছিলে ভূলে, 

আমি পাগল নিয়ে সার হুই-__ 

হাসে কাদে সদাই ভোল। 

জানে ন। মা আমা বই। 


আবার অন্যত্র গাহিতেছেন-_ 
খেপার দশা ভাবতে গেলে, 
ও ম৷ ভেসে গেল নয়ন-জলে ! 
একলা পাছে যায় গে! চলে-__ 
আপন হারা এমন কই ! 


ইহাই খাঁটি বাঙ্গালার গান। যে গানে রামপ্রসাদ মাকে 
আদেশ করিয়া কাজ করাইতেন, যে গান গাহিয়। দাশরথি 
বাঙ্জাল! কীদ্াইতেন___বাঙ্গীলার সেই সনাতন স্তর, ভক্তুকবি 
শগিরিশের স্বরে । হায়! কবে বাঙ্জালায় এ সঙ্গীতের আবার 
পন্রুদ্ধার হইবে? 

কি জাতীয় সঙ্গীতে, কি প্রেমিক-প্রেমিকা প্রণয়-সঙ্গীতে, 
কি ভগবৎপ্রেম-সধ্ারণে--ভাবে, সজীবতায় ও রসসমাবেশে 
গিরিশের গান অদ্বিতীয় । আজও স্বদুর পল্লীতে এই গান 
প্রতিধ্বনিত হয়, বাঙ্গালার হাটে মাঠে ঘাটে এখনও এ গান 
শুনিয়! আনন্দে বিহবল হই । বস্তুতঃ বাঙালার এই খাঁটি প্রাণ- 
সঙ্গীত চিরদিন বাঙ্গালীর হৃদয়ে অমর হইয়া! থাকিবে । 
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